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এ-মহাভারতের 
সব-সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধির 
উদ্দেশে 


পুর্বভাষ 


ধর্মকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ যুদ্ধের কথা ইতিহাস-পাঠে কিছু-কিছু জানার স্থযোগ 
ঘটেছে-_কিন্তু চর্মচক্ষে কখনো তা দেখি নি । রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে ইতিহাসের 
সেই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। 

আর পাচজন বাঙালি যুবকের মতোই এ-বিষয়ে আমার অবজ্ঞা! প্রথম থেকেই । 
নিছক একটা রাজনৈতিক ব্যাপার ছাড়া এটিকে তার বেশি কোনো মূল্য আমি 
দিই নি। কিন্তু আমার ভুল তাড়িয়ে দিলেন পরম পুজনীয় পণ্ডিতকেশরী 
শ্রী প্রবোধচন্দ্র ভন্টীচাধ মহাশয় । কথায়-কথায় একদিন এ-বিষয়ে আমার 
উন্নাসিকতার প্রকাশ দেখে তিনি ন্মেহভরে আমায় ভূল সংশোধন করে দিলেন । 
প্রায় ঘণ্টাখানেক রামমন্দিরের অতীত ইতিহাস তিনি অনর্গল বলে গেলেন । 
শুনে অনুতপ্ধ হলাম নিজের 'অজ্ঞতার জন্য ! 

এ-বিষয়ে গ্রন্থ-রচনার চিন্তা মনে এলেও এমন একটি বিতকিত বই ছাপানোর 
প্রকাশক কোথায়? ভারবির কর্ণধার শ্রী গোপীমোহন সিংহ রায় মহাশয় ঠিক 
এই সময়েই একদিন ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়িতে এলেন । সেদিনও এ-প্রসঙ্গ 
উঠতে তিনি নিজে থেকেই এ-বিষয়ে একখানি পুস্তক-রচনার জন্য তাঁকে অনুরোধ 
করলেন। তার সময় না-থাকায় তিনি শ্রী সিংহরায় মহাশয্নকেই একাজের দায়িত্ব 
অর্পণ করলেন। কিন্তু তারই বা সময় কোথায়? তখন ডাক পড়ল আমার । 
এ-কাজের যোগ্য আমি নই-_তবু দায়িত্ব নিলাম সত্য-উদ্ঘাটনের প্রয়োজনে । 

কিন্তু এমন একটি বিতকিত বিষয় নিয়ে লিখতে গেলে প্রতিটি বক্তব্য বিষয়েরই 
যথোপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োজন । এত তথ্য কোথায়? স্থির হল, ভট্টাচার্য মহাশয় 
প্রয়োজনীয় সমস্ত-কিছুই দেবেন । ছুর্ভাগ্য আমার, তিনি আমাকে দেবার জন্য 
একটি ফাইল তৈরি করলেন, যাতে সমস্ত তথাই ছিল-_কিস্তু হঠাৎই সেটি তার 
বাড়ি থেকে হারিয়ে গেল। এ-ঘটনার সষ্তাহথানেক পরেই তিনি চলে গেলেন 
দক্ষিণভারত-ভ্রমণে । কাজেই আমি তখন অকুল পাথারে । 

আমিও বের হলাম তথ্যের সন্ধানে । বহু মানুষের বহু সাক্ষাৎকার, অনেক 
বই, পুস্তিকা, পত্রপত্রিক!-সে অনেক কথা । তবে এই সময়ে আমি পরিষ্কার 
একটা জিনিস উপলক্ধি করেছি যে, পুজনীয় প্রবোধচন্দ্র ভষ্রাচার্য মহাশয় যতই 


ভারত-পর্ধটনে থাকুন, তীয় তীক্ষ দৃষ্টি হয়েছে আমার ওপর । নতুবা এত অল্প 
সময়ে অভাবনীয় ভাবে এই পুস্তক রচনার প্রয়োজনীয় উপকরণ-সংগ্রহ আমার 
পক্ষে সম্ভব হত না। তিনি আধ্যাক্সিকতার অনেক উচ্চস্তরের মান্ুষ__ত্াকে 
বোঝার শক্তি আমার কোথায় । 

যাই হোক, পক্ষকাল পরে ঘখন তিনি ফিরে এলেন, ততক্ষণে আমার এই 
বচনা সমাপ্ত । আগাগোড়া সমগ্র বইটি তিনি পড়ে কিছু-কিছু সংশোধন করে 
দিয়ে আমায় ধন্য করলেন। দয়া করে ভূমিকাটিও তিনি লিখে দিলেন । এতে 
আমার দাম বাডল ঢের, কিন্ত তার শুধু সময়ই নষ্ট হল। বিনিময়ে শুধুই ভক্তিপূর্ণ 
প্রণাম ছাড়া তাকে আমি আর কি দিতে পারি ! 

এই পুস্তক রচনার জন্য আমাকে বহু সুধীজনের দ্বারস্থ হতে হয়েছে । সকলের 
লাম এখানে প্রকাশ করতে না পারায় তার! যেন আমাকে নিজগুণে ক্ষমা করেন । 

বিশেষ সাহায্য ধাদের কাছ থেকে পেয়েছি তাঁদের মধ্যে ডঃ রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরী 
অন্যতম ; বহু তথ্য ও পত্রপত্রিকা দ্বিয়ে একাজে সহায়তা করায় আমি তার কাছে 
ভীষণভাবে উপকৃত । স্বামী দেবানন্দ মহারাজ কয়েকটি পুস্তক ও পত্রিকা দিয়ে 
আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন, তাকে আমার প্রণাম জানাই । মাননীয় 
শ্রী শৈলেন ভৌমিক মহাশয়ের সহযোগিতার কথা কখনই ভোলবার নয়। শ্রদ্ধেয় 
কেশবজিও আমাকে তথ্যবহুল গ্রন্থ দিয়ে বিশেষভাবে উপকৃত করেছেন । 

ডঃ এস. পি. গুপ্ত, ডঃ বি. বি. লাল, ডঃ গণেশলাল ভার্মা, শ্রদ্ধেয় জি. এম. 
লোধা, দেওকিনন্দন, শ্রী এল. এন. সিংহ প্রমুখের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত 
নেই। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু তথ্য আমি তাদের কাছে পেয়েছি । বহু 
জায়গাতেই আমি এদের লেখ! থেকে সাহায্য নিয়েছি--গ্রন্থমধ্যে কোথাও- 
কোথাও তার উল্লেখ করেছি, কোথাও করি নি। তার কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই 
অনেকের বক্তব্য কোথাও সংক্ষিপ্ত কোথাও ব৷ বিস্তৃত করতে হয়েছে । 

কুতজ্ঞত| জানাই বিশ্ব-হিন্দু-বাতার সম্পাদক মহাশয়কে ৷ ত্রয়োদশ বর্ষ থেকে 
১৫শ বর্ষ পর্যন্ত প্রায় সব ক'খানি পত্তিকাই আমি ব্যবহার করেছি । লেখার মুখে) 
কোথাও-ব! তার উল্লেখ আছে, কোথাও নেই । এইকথা সমানভাবে প্রযোজা 
“গোঁড়কাহিনী'র আদি ও মধ্যযুগ পুম্তক-ছু'খানি সম্বদ্ধে। এই বই-ছুটি থেকে 
আমি প্রভূত সাহায্য পেয়েছি, এজন্য গ্রস্থকারকে জানাই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞত৷ 
মোকদমার রায়ের উদ্ধৃতি নিয়েছি ]050106 106০11 [915081-এর ৯ 
27186012081 820 [685] 66190০০05০ পুস্তক থেকে । 

এট পুগ্তফে ব্যবহৃত মানচিত্র বিশ্বকোষের অন্ুলরণে করা হয়েছে । ঢ:০০ 


870০ পত্রিকার একটি চিত্র আন ব্/খহার করেছি । প্রস্তাবিত রাম্মন্দিরের মভেল- 
চিত্রটি বিচারপতি দেওকিনম্দনের পুস্তকে ব্যবহৃত। তীর লাম্গগ্রহ অনুমতিক্রমে 
এই বইয়ে সেটি মুদ্রিত হয়েছে। 

এই প্রসঙ্গে আর-একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য । তিনি আমার জোষ্টা 
অগ্রজ। শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী । সংগৃহীত পুস্তক ও পত্রপত্রিকা থেকে তথ্যাদি 
অন্বেষণ কৰে আমার হাতে দিয়ে এক বিশেষ গুরুদায়িত্ব তিনি পালন করেছেন-_ 
তার সে ন্সেহ-খণ পরিশোধযোগ্য নয় | 

প্রকাশক শ্রী গোপীমোহন সিংহরায় মহাশয়ের সঙ্গে আমার কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক 
নয়। অনুজপ্রতিম রূপেই তিনি আমাকে সর্বত্র পরিচয় দিয়ে থাকেন। প্রকাশক 
নয়, একজন প্রথমলারির রবীন্দ্র-গবেষক, বিগ্োৎসাহী ও কাব্যান্গরাগী ব্যক্তি 
হিসেবেই তীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় । বাংলা বইয়ের প্রকাশনার জগতে 
তার স্মরণীয় অবদান কবিতার বই প্রকাশনায়। অন্তরালে থেকে তিনি বাংল৷ 
কবিতার জন্ত যা করেছেন, ম্মরণকালের মধ্যে কোনে৷ প্রকাশক তা করেন নি। 
দুটচেতা৷ এই মানুষটি আমার এ-বই প্রকাশের মাধ্যমে আরও একবার প্রমাণ 
করলেন : প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ অপেক্ষা নবীনকে প্রতিষিত করাতেই তার আনন্দ । তিনি 
নিজে ম্বতঃপ্রবৃত্তভাবে এবইথানি আগ্ন্ত সম্পাদনার দ্বায়িত্ব বহন করে আমায় 
কৃতার্থ করেছেন। লেখক আর প্রকাশকের মধ্যে আথিক সম্পর্কটাই প্রাধান্য পেয়ে 
থাকে__লেখার মান নয়। এক্ষেত্রে হল তার বিপরীত--এ জন্ধ আমি গর্ববোধ 
করি। ঈশ্বরের কাছে আমি তার শতাু প্রার্থনা করি । 

বইয়ের বিষয়বস্ত সম্পর্কে কয়েকটি কথা অবশ্ই বলার দরকার । সঙ্ঞানে আমি 
এই পুস্তক রচনায় কোনো পক্ষের মতের দ্বার! প্রভাবিত হই নি। আমার উদ্দেশ্য 
মূল সত্যকে যতটা সম্ভব সন্ধান করা । সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রি করি নি। 
এই বইয়ে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এতিহাসিক ও গবেষকদের 
মতামতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরুত্ব দিয়েই বিচার-বিষ্লেষণ করেছি । এই বিষয়ে 
সাম্প্রতিককালে 7:0201820 72156 এর 4২200181)10)58-031100001 ৬5 13910912 
2851৭ ছাড়া মৌলিক কোনো গ্রন্থ রচিত হয় নি। সম্ভবত এ ক্ষেত্রে সমগ্র 
ভারতীয় ভাষায় আমার পুম্তকটিই একক গবেষণা এবং গ্রন্থ-রচনার প্রথম 
প্রয়াস। স্থতরাং ক্রুটিমুক্ত না হওয়াই শ্বাতাবিক। সর্বাধিক বিতকিত এই 
বিষয়টির প্ররুত রহস্য উন্মোচনে স্থধী পাঠক, গবেষক ও চিস্তাশীল বিদথথজনের 
সুচিস্তিত অভিমত সর্ধদাই সাদরে গৃহীত হবে। 

আগেই বলেছি, সহস! এই গ্রন্থের কল্পনা, তথ্য-সংগ্রহ ও রচনা, সম্পাদনা 


মুদ্রণ ও প্রকাশনা-_স্বভাবতই এই সংস্করণে অনেক প্রমাদ থেকে গেছে । বিশেষত 
বিতকিত সৌধটির নকশার উপরিভাগে বাবরের নির্যাণকাল ১৫২৮ সালের স্থলে 
হয়েছে ১৯২৮ | এটি অনবধান-জনিত এবং অনিচ্ছাকৃত । 

যে-ভাবেই হোক ইতিহাস-বিকৃতি ঘটিয়ে সাম্প্রতিককালে যে-সত্যটিকে 
অস্তরাল থেকে আড়াল করা হচ্ছে, আমার প্রচেষ্টা শ্ধু তাকে উন্মোচিত করা । 
কিন্ত সে-কাজ সহজ নয়-_কতট৷ কৃতকার্য করতে পেরেছি সুধী পাঠকই তা বিচার 
করবেন। এই রচন! যদি সাধারণ পাঠককে সত্য উপলব্ধিতে কিছুমাত সাহায্য 
করে তা হলেই আমার শ্রম সার্থক হয় । 


প্রজাতন্ত্রদিবস 
২৬ মাঘ, ১৩৯৭ হরপ্রসাদ রায় 


প্রস্তাবন। 


রামায়ণ মহাকবি বাল্মীকির এক অপূর্ব হুষ্টি, সাহিত্য-জগতের অফুরন্ত রসভাগার ।, 
ভাষার এই্বর্ষে, রসের মাধুধে, চরিত্র -্জনের মহুনীয়তায় রামায়ণ সর্বযুগের, 
সর্বকালের পরম-নির্ভর সম্পদ | গিরিকুম্তল] নদী-মেখল। পবিত্র এ ভারতভূমির 
আধ্যাত্মিক চেতনার মৌলিক উপাদানও প্রভূত-পরিমাণে রয়েছে রামায়ণে। 
তাই যুগ-যুগ ধরে এ-মহাকাব্য ভারতীয় জাতীয্ব-জীবনে সাধনার ধন-__গাহস্থ্য 
ধর্মের সমুজ্ল আদর্শ । পুণ্যনলিলা ভাগীরথীর পবিত্র শতরোতধারার ন্যায় আদ্িকবি- 
বিরচিত এ-মহাকাব্য ভারতীয় জীবনধারাকে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত করেছে 
সুন্দবতম পরিবেশ-রচনায় ৷ রামায়ণ একাধারে পুরাঁণ, ইতিহাস, স্থমধুর কাঁব্য-_ 
সর্বোপরি আধ্যাত্মিক-চেতনার সার্থক প্রতিফলন । শ্রদ্ধা-সহকারে এর পঠন- 
পাঠনেও মঙ্গল হয়_ 
মঙ্গলং লেখনাঞ্চ পাঠনাঞ্। মঙ্গলম্‌। 
শ্রোতণাং মঞ্চলঞ্চেব ভূমৌ৷ ভূপতিমঙ্গলম্‌॥ 
এ-বোধ কেবলমাত্র ভারতীয় সারস্বত-সাধণায়ই নিহিত নয়, সনাতনী মনোবৃত্তির 
জীবনবেদের প্রতি-পদক্ষেপে সঞ্চারিত হয়ে আছে এর মূল স্ত্রটি। ধর্মপিপা্ন 
নরনারীর হাদয়ের পবিত্র গুহায় রামায়ণের স্থান। বামায়ণ-সম্পর্কে যত বিরূপ 
সমালোচনাই হোক না কেন ভারত-সন্তানের হৃদয় থেকে তাকে অপসারিত করা 
কদাচ সম্ভব হবে না। 
আদিকাব্যমিদং সর্ববংপুর! বাল্সীকিনা কৃতম্‌। 
যঃ শৃণোতি সদ! ভক্ত্যা স গচ্ছেৎ বৈষ্ণবীং গতিম্‌ ॥ 
ব্রিতাপদপ্ধ সংসারীর মুক্তিপথের পরম-নির্ভর পাথেয় রামায়ণ । এ-মহাকাব্যকে- 
অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে শতশত নাটক, উপন্যাস, গীতিকথা--কত ভাবগন্ভীর 
নিবন্ধ। কত ভাবে আলোচিত হয়েছে রামায়ণ-বিধৃত চবিত্রকথা | .মহাকৰি, 
কালিদাস, ভবভূতি -প্রমুখ উজ্জল প্রতিভাধর বিদপ্চজনও অভিভূত হয়েছেন 
রামায়ণের ভাববৈচিত্র্যে, রচনা-নৈপুণ্যে আর প্রকাশ-ভঙ্গিমায়। কত ভাষায় 
অনুদিত হয়েছে রামায়ণ তার পরিমাপ করাও কঠিন । তথাপি অগ্যাবধি রামায়ণ- 
সম্পর্কে শেষকথা বলা হয় নি-_হয়ত-বা বলা সম্ভবও হবে না । 
শ্ররামচন্দ্রেরে অপূর্ব জীবনবেদই রামায়ণের উপজীব্য-বিষয় । হর্ষ-ছুঃখ- 


ভাঙাগড়ার বিচিত্র ইতিহাস রচনায় মহাকবির হজনশক্তির এক অতুলনীয় প্রকাশ 
হয়েছে এ-মহাকাব্যে। শ্রীরামচন্দ্র একাব্যের প্রাণপুরুষ, মূল আখ্যাগ্সিকার 
প্রধানতম নায়ক । তিনি আদর্শ পুত্র, প্রেমপ্রবণ পতি আর প্রজাবৎসল রাজা । 
ধরাধামে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন জীবের কল্যাণে, ধর্মসংস্থাপনে ৷ জ্ঞান 
তিতিক্ষার মহনীয় আদর্শে সমূজ্জপ এ পৃত চরিত্র ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর সাধনার 
ধন? প্রাত্যহিক জীবনের প্রধান অবলম্বন ; শয়নে-স্বপনে সর্ববিষয়ে রামনাম 
'উদগীত হয়ে আসছে । রাখাল -কণ্ে, বালক -কণ্ে, নারী -কঠে রামনাম ; জনমে 
রামনাঘ, ক্রিয়াকাণ্ডে রামনাম, মৃত্যুতে রামনাম- রাম বিন! গতি নাই। 

শ্রতিম্থৃতি পুরাণেষু রামনাম সমীরিতম্‌ । 

তন্নামকীর্তনং ভূয়স্তাপত্রয় বিনাশনম্‌ ॥ 
শ্রতিস্থতিপুরাণে সর্বত্র রামনাম উত্তমরূপে কথিত হয়েছে । পুনঃপুন তার 
নাম-কীর্তন ব্রিতাপ-জ্বালা বিনাশ করে। এ-ধর্মবিশ্বাস নিয়েই ভারতীয় 
আধ্যাত্মিক জীবনের জয়যাত্রা । সমগ্র বিশ্ববাসী ভারতীয় এ ধর্মবিশ্বাসকে প্রত্যক্ষ 
করে অভিভূত হয়েছেন। তাই রামায়ণ ভারতের নিজস্ব সম্পদ, মৌলিক সত্বার 
সার্থক প্রকাশ । কোন জাতির, কোন ভাষায় অথবা কোন ধর্মের প্রভাবই এতে 
প্রতিফলিত হতে পারে না । যারা রামায়ণের মধ্যে অপর-কোন গ্রন্থ বা জাতির 
গ্রভাব প্রত্যক্ষ করে কাব্যের মর্ধাদাকে ক্ষুপ্ন করতে প্রয়াস পেয়েছেন, তাদের প্রচেষ্টা 
একান্তভাবেই পরানুকরণ-প্রিয় তার মোহগ্রস্থ নিদর্শন | বিপুলায়তন এ কাব্যসন্তারে 
অধিগমন করার ধের্ধের অভাব তাদের প্রভূত রয়েছে বলে মনে করার 
যথেষ্ট কারণ আছে। সীতা শ্রীরামচন্জ্রের হলাদিনী শক্তি, প্রিয়তমা ভার্ধা, 
জনকরাজ-দুহিতা। সীতাঅপহরণ ও তৎ্পরবর্তা সীতা-উদ্ধারের বিচিত্র 
আখ্যায়িকা অন্ুগম গতিতে সঞ্চারিত। তারই ম্থধারস নিরবধি পান করেছেন 
রসপিপাস্থ ভক্তবৃন্দ। আবার সীতাত্যাগের মধ্য দিকেও শ্রীরামচন্দ্রের অপরিসীম 
কর্তব্যবোধের পরিচয় পাওয়া ঘায়। শান্ত-সমাহিত প্রকৃতির মাধুর্ময় বূপসম্ভারে 
পরিপূর্ণ তপোবনের সে-পরিবেশ বেদনাদগ্ধ-বিচ্ছেদকাতর হ্বায়কেও যে শাস্তি 
প্রদ্ধান করতে পারে, আর্ঝষির সে পবিত্র সাধনক্ষেত্র একাস্তভাবেই সংস্কৃতিধন্ত 
ভারতের নিজন্ব । এ-চিত্রে বাহক প্রভাব কেবল কল্পনামাত্র । 

অধিগমনমনেকা-স্তারকাঃ দীপ্তিভাজঃ, 

গ্রতিগৃহমপি দীপা দর্শযস্তি প্রভাবম্‌। 

দিশি দিশি বিলসস্তঃ ক্ষুদ্রখগ্যোত পোতাঃ 

নবিতরি পরিভূতে কিং ন লোকৈর্যলোকি ॥ 


উজ্জলরশ্মি দিবাকরের অন্তগমনেই অনস্ত গমলমগ্ডলে তারকারাজি বিলসিত হয়। 
গৃহে-গৃহে প্রদীপও তখন প্রভাব দেখায় । অধিক কি, ক্ষুদ্র খছ্যোতও দিগদিগন্তে' 
বিলাস করে। ্থর্ধ-অস্তগমনের এই পরিণতি! ভারতভূমিতে শক্তিসম্পন্ন 
দিকপালের আজ অভাব ঘটার দুঃখময় পরিণতির ফলেই বোধহয় রামায়ণ ও , 
শ্রীরামচন্দ্রের প্রভাবকে খর্ব করবার উদ্দেশ্তে শত প্রচেষ্টা চলেছে । কিন্তু ভারতের 
ধর্মপ্রাণ নরনারীর হৃদয়ম্পন্দন শ্রীরামচন্দ্রকে অবলম্বন করেই এখনও ধীর-স্থির ভাবে 
চলেছে। অম্নানিশার অন্ধকারে পথহার! পথিকের মত তারা কতকটা দিশাহারা 
হয়েছেন বটে। কিন্তু সক্ষম নেতৃত্বে অপেক্ষায় সমগ্র ভারতবর্য আজ 
অপেক্ষমান । শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় ভারতের সে আশা অচিরে পূর্ণ হবে, 
দেশাজুবোধের পূর্বগগনে নবীন হ্র্ধের উদয় হবে। পবিজর রামনামের মহিম। 
কদ]চ লুপ্ত হবে না--এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। 

শ্রীরামচন্দ্র আবিভূত হয়েছিলেন সরযুনদীর তীরবর্তী ইতিহাস-প্রপিন্ধ অযোধ্য। 
নগরীতে, রাজ দশরথের জ্যোষ্টপুত্র পে । জন্ম-মরণরহিত রামরূপী সে ব্রহ্মশস্তি 
কেবলমাত্র জীবের কল্যাণে এসেছিলেন মৃর্তভূমিতে । জন্মমরণরহিত হলেও 
নৈসগিক কারণেই তাঁকেও লৌকিকদৃষ্টিতে পিতা-মাতা-পরিজন স্বীকার করতে 
হয়েছে । কাজেই সখ-ছুঃখ, স্বস্তি-বেদনার বিচিত্র আবর্তে শ্রীরামচন্দ্রের জীবননদী 
প্রবাহিত হয়েছে বিভিন্ন গতিতে । হ্ধ-বেদনার নে বিপুল কাব্যসস্তার ! 
রাজপুত্রের জন্ম রাজপুরীতেই সম্ভব । বর্তমান অযোধ্যানগরীই সেই পবিভ্র 
রামজন্মভূমি-__এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আদিকবি বাল্সীকি-বিরচিত সপ্তকাও রামায়ণ । 

শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে আজ সমগ্র 
ভারতবর্ষে এক উদ্বেগময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে । ভারতের অধিবাসী 
হিন্দুমুসলিম ছুইটি সম্প্রদায়ই রামমন্দির-বাঁবরি মসজিদ-বিতর্কে সোচ্চার-_-উভয়েই 
নিজ-নিজ দাবির সপক্ষে যুক্তি-প্রদর্শন করে প্রচেষ্টা করছেন বছু-আলোচিত স্থানটি 
তাদের অধিকারে রাখতে । এ প্রচেষ্টার পণ্চাতে হিংসাশ্রয়ী মনোভাবও প্রকট | 
ধর্মীম আবেগনাত এ পরিস্থিতিকে কাজে লাগাবার জন্য তথাকথিত 
র|জনীতিবিদরাও একাস্ত যত্ববান। ধর্মপ্রাণ সাধারণ লোকের পক্ষে প্রকৃত 
বিরোধের স্বরূপ এবং সত্য উদঘাটনের প্রয়োজন রয়েছে প্রভৃত। সে অভাবকে 
মেটাবার উপযুক্ত প্রচেষ্টা এখনও সংগঠিতভাবে বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। 

বর্তমান স্বল্লায়তন এ গ্রন্থে নবীন লেখক শ্রীমান্‌ হরপ্রসা্দ রায় আবেগমধিত, 
এপ্রশ্নটির যথার্থ উত্তর দিতে প্রয়ামী হয়েছেন। কেউ প্রকৃত সত্য উদঘাটন 
করতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর গবেণাবুদ্ধির প্রশংসনীয় পরিচয় প্রদান 


করছেন না। অত্যল্পকাল-মধ্যে এমন একটি জটিল বিষয়ের স্বরূপ উদঘাটন করে 
লেখক যে যুক্তি ও বিতর্কের অবতারণ। করেছেন তা৷ চিন্তাশীল সত্যসন্ধানী 
ব্যক্তিমাত্রেরই বিবেচনার আহার্ধ জোগাবে । ভূতত্ব ও প্রত্বতত্ববিদের বিজ্ঞানসম্মত 
অভিমত অবিসংবাধিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, বর্তমান অযোধ্যাই পুরাকথিত 
রামায়ণে-বণিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অযোধ্যানগরী ৷ প্রথিতযশা বহু এতিহামিকের 
সুচিস্তিত অভিমত বিচার করে লেখক প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, 
শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর জন্মভূমি অযোধ্যানগরী কোন বিতর্কের বিষয় নয়। এ 
একান্তভাবেই সনাতন ধর্মাবলম্বীর নিজন্ব সম্পদ-_রাজনীতি-বহিভূ্তি একটি 
বিষয় । সত্যসন্ধানে আলোকপাত করে নবীন লেখক অবশ্যই জনসাধারণের 
ধন্যবাদের পাত্র হবেন। 

রামায়ণ ও সীতারামের পৃত অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে ভাষাচার্য শ্রীযুক্ত সথনীতিবাবুর 
শ্রুতিকটু মন্তব্যের অসারত্ব প্রমাণ করতে এই গ্রন্থের শেষাংশে সন্নিবেশিত 
লেখকের রচনাটিও বর্তমান বিতর্কের এক সুষ্ঠু সমাধান। গ্রন্থের ভাষ! অতি 
প্রাঞ্জল, গতিও ভাবময় | 

এগগ্রস্থের প্রকাশক শ্রীযুক্ত গোপীমোহন সিংহরায় একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি । 
অমায়িক, অতি সজ্জন, তছুপরি ধর্মপরায়ণ এই প্রকাশকই এ গ্রন্থ সম্পাদনায় 
উপযুক্ত ব্যক্তি । নবীন -প্রবীণের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে এপ্্রন্থ রচনায় । 
শ্রীরামচন্দ্রের অপার করুণা এদের উভয়ের মস্তকে বধষিত হোক-_এই আমার 
আস্তরিক কামনা । কলুষপাবন পূর্ণব্রহ্ধ শ্রীরামচন্দ্র বতমান রক্তক্ষয়ী অবস্থা 
থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন_-এই আমার সকাতর প্রার্থনা । 


-১০ মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৭ শ্রী প্রবোধচন্ত্র ভ্টীচার্ধ 


মহামৈত্রীর বরদ-তীর্ঘে_ পুণ্য ভারতপুরে 
পূজার ঘণ্টা মিশিছে হরষে নমাজের স্থরে-সরে ! 


জপে সী টি ফকির, ডি মন্ত্র পড়ে, 

সন্ধ্যাউষার বেদবানী ঘায় মিশে কোরাণের স্বরে 
সন্গ্যাসী আর পীর 

মিলে গেছে হেথা-_-মিশে গেছে হেথা মসজিদ, মন্দির । 


রুমের চেয়েও ভারত তোমার আপন, হেথায় তোমার তা৭ 
_-হেথায় তোমার ধর্অর্থ হেথায় তোমার প্রাণ ; 


হে ভাই মুনলমান, 
'তোমার্দের তরে কোল পেতে আছে ভারতের ভগবান! 


- হিন্দুমনীষা জেগেছে এখানে আদিম ভষায় ক্ষণে, 

ইন্্প্রস্থে-উজ্জয়িনীতে-মধুরা-বৃন্দাবনে 

পাটালীপুত্র শ্রাবস্তী কাশী কোল তক্ষশীল। 

অজন্তা আর নালন্দ৷ তার রটিছে কীপ্তিলীল! ! 
--ভারতী কমলাসীন। 

কালের বুকেতে বাজায় তাহার নবপ্রতিভার বীণ। ! 

এই ভারতের তথ.তে চড়িয়া শাহানশাহার দল 

খপ্রের মণি-প্রদদীপে গিয়েছে উজলি” আকাশতল ! 


মোস্লেম বিনা ভারত বিফল- বিফল হিন্দু-বিন৷ ; 
_মহামৈত্রীর গান 
বাজিছে আকাশ নব-ভারতের গরিমায় গরীয়ান ! 
জীবনানন্দ দাশ 
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অযোধ্যা ও সন্নিহিত অঞ্চলের বর্তমান অবস্থার মানচিত্র 


্ 


মহাত্মা অশ্থিনীকুমারের কয়েকটি পংক্তি দিয়েই এ লেখার শুরু কর! যাক : 
আজকাল ধর্মান্দোলনের মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পর ক্রমাগত মত লইয়া 
বিবাদ করিতে ব্যস্ত । এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের যতই দৌষ উদঘাটন করিতে 
পারেন, ততই আহ্লাদ আটখান! হইয়া পডেন। কোন বক্তৃতার ভিতরে 
যতই কোন সম্প্রদীয়ের মত লইয়। নিন্দা চলিতে থাকে, ততই করতালির তরঙ্গ 
উঠিতে থাকে । কোন সম্প্রদায়ের কোন প্রচারক উপস্থিত হইলে অপর কোন 
সম্প্রদায়ের প্রতি খাহাতে গালিবর্ধণ করিতে পারে তজ্জন্ত অনুরোধ কর! হয়। 

প্রায় শতব্ষয আগে অশ্বিনীকুমার যে কথ! বলেছেন, আজও তা সমান 
ভাবেই প্রযোজ্য । মূল সত্য থেকে সরে গিয়ে শুরু হয়েছে এমন এক কুৎসিত 
বিতগ্া, যাতে মূল বিষয়টি গৌণ হয়ে গিয়ে মুখ্য হয়ে উঠেছে ছুই সম্প্রদায়ের 
মধ্যে শক্তি-পরীক্ষার হুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি । যার পিছনে রয়েছে গুটিকয় 
ক্ষমতালোভী মানুষের পরিকল্পিত প্ররোচন] । 

সাম্প্রতিক কালে মন্দির-মসজিদ্দ বিতর্ক একট] উপলক্ষ্য মাত্র । যাকে কেন্দ্র 
করে একটা জাতির সংস্কৃতির উপর একট। আঘাতের চক্রাস্ত। ইতিহাসের 
পাঠক মাত্রেই একথ। অব্গত আছেন যে, একটা জাতির চিরায়ত বিশ্বাসে 
আঘাত কবে আর যাই হোক মহৎ কিছু কর! যায় না । ইতিহাসের স্মরণীয় 
নায়কেরাও তা পারেন নি। 

একটি মন্দিরকে কেন্দ্র করেই আজকের এই জটিলতা । যাব গুরুতর প্রভাব 
পড়বে ভারতীয় জনজীবনে, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনেও। ইতিমধ্যেই 
যার স্ত্রপাত ঘটেছে, বাকি আছে শুধু অনভিপ্রেত চরম পরিণতি । কিন্তু 
তাকে রোধ করার মতো! সময় এখনও আছে। এখনই সচেষ্ট হলে হয়তো সেই 
ভয়ংকর পরিণতিকে অতিক্রম কর! যায়। 

সত্যনিষ্ট যুক্তির আলোয় বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ব্যাপারট। 
এমন কিছুই নয়, যাকে কেন্দ্র করে একটা দেশ এবং জাতিকে সঙ্কটাপন্ন করা 
প্রয়োজন । খুব সহজেই যে বিষয়টির পরিসমঞ্তি ঘটানে1 সম্ভব, খুব কঠিন করেই 


সখ 
(মম স.২) 


সেই বিষয়টি অমীমাংসিত রাখা হয়েছে ভাঙন ধরেছে হিন্দুদের মধ্যে_- 
উদ্বারপস্থী বলে পরিচিত হিন্দুর! একদিকে, অন্যদিকে প্রাচীন এঁতিহের প্রতি 
শদ্ধাশীল হিন্দু । আরও আছে মধ্যপন্থী, যাদের আকর্ষণ প্রাচীনপন্থীদের দিকেই । 
আছে স্বিধাবাদী স্থযোগসন্ধানীর দল। অপরদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও 
একদিকে শিয়।, অন্যদিকে সুন্নি এবং তিয়াত্তর গোষ্ঠীর অভিমত । 
অযোধ্যার বিতফিত সৌধটিকে মূলধন করে অন্তরালে একট সর্বনাশা 
খেলা চলেছে । দেশের ভিতর যখনই এমন-একটা অবিশ্বাসী পরিমগ্ুল তৈর্সি 
হয়েছে তখনই বিদেশী নায়কের! ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভারতবর্ষে ; নামমাত্র-যুদ্ধে 
আশাতীত জয়ের গৌরব লাভ করেছে__আর সেই সাফল্যের. পরিবেশ সৃষ্টি 
করে দিয়েছে ভারতবাসীর আত্মকলহ। 
সাক্ষাৎ অযোধ্যর বুকেও এ-ঘটন! ঘটেছে ইংরেজ আমলে । যেদিন হিন্দু- 
মুনলিম এক হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে দান বেঁধেছিল, সেদিনই ইংরেজ এই গোষ্ঠী- 
ঘন্বের স্যোগ নিয়েছিল । মাইকেল এইচ. ফিসারের “এ ক্লাশ অব কালচারস্‌; 
অবোধ, দি ব্রিটিশ এযাণ্ড মোগল"-গ্রন্থে এর প্রমাণ আছে। আজকের 
পরিস্থিতিও যেন সেই অতীত ইতিহাসের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। 
কিন্ত কেন? একটি স্থপ্রাচীন সংস্কৃতি, তা সে যে-সম্প্রদায়েরই হোক, 
তা সব সময়েটু জাতি-ধর্ম, সম্প্রদায় ও সাময়িক প্রশীসনের অনেক উধ্বে। 
একটি প্রাচীন সংস্কৃতির সঠিক মূল্যায়নে, একটি সত্যকে স্বীকার করার মধ্যে 
একটি প্রশাসনের পরিচ্ছন্ন রূপটিই প্রকাশিত হয়। 
স্মরণাতীত কাল থেকে যে-জাক্গাঁটিকে কেন্দ্র করে লক্ষকোটি মানুষের 
ধর্মীয় বিশ্বাস পরিপু্টি লাভ করেছে, জন্ম হয়েছে এক স্থগভীর দর্শনের-__দৃঢ়তর 
হয়েছে ভারতীয় সনাতন ধর্মের আদর্শ, এ-দেশের সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব 
বিস্তার করে তৈরি করেছে একটি জাতির মেরুদণ্_-তার মূল অনুসন্ধানে 
অহেতুক এত বিলম্ব কেন? 
সমস্যাটি এখন আর রামচন্দ্রের জন্বস্থান-নির্ণয়ের নয়, তথাকথিত জন্মভূমির 
উপর নিম্মিত সৌধটির মালিকানার প্রশ্নেও। বালীকি-রামায়ণের নায়ক 
দাশরথি নাম অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দশরথ ছিলেন কোশল-নামক 
বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী এবং তার রাজধানীর নাম ছিল অযোধ্যা । অতএব 
! এককালে সমগ্র এলাকাটাই যে শ্রীরামচজ্দ্রের ছিল, এমন বিশ্বাসই স্বাভাবিক। 
শুধুমাত্র পুত্রাতাত্বিক রিপোর্টের ভিত্তিতেই অন্তত এই প্রশ্নের সমাধান 
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হুতে'পারত। বাবরের সময়কাল ১৫২৬'থেকে ১৫৩০ গ্র'_অর্থাৎ এখন থেকে 
মাত্র ৪৬৪ বছর । আর তীর মসজিদ্র-নির্যাণের কাল আরও ছুবছর কম; অর্থাৎ 
৪৬২ বছর মাত্র। পুরাতাত্বিক রিপোর্টে অন্তত এটুকু প্রমাণিত যে, বিতকিত 
সৌধটির বয়ন আট থেকে নয়শত বছর । তখন বাবর কোথায় (যদিও এ 
পুধাতাত্বিক রিপোর্টের সঙ্গে আমরা একমত নই )। কিন্তু বাবর জন্মাবার 
৪০০ ব্ছর আগে বাবরি মসজিদ নির্সিত হওয়া! অথবা তা রামচন্দ্রেরই রাজধানী 
ও বাস্তভিটা কিংবা কোনে মন্দিরের উপর নিস্রিত হওয়1--কোনটিই 
মুসলিম বিশ্বাস করেন ন।। ৰ 

বিতঙ্কিত সৌধটির ক্ষেত্রে হিন্দুদের দাবির কারণ তার শ্রুতি, স্বতি ও 
লৌকিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠ1 ধমীয় সংস্কৃতি এবং তা গ্রতিহাসিক 
কালের,বহু পূর্বের ' বাবরের আগমনের বুপূর্ব থেকেই এই স্থানে হিন্দুগণ বিষ্ণুর 
অবতার শ্রীরামের জন্মস্থান জেনে পূজা প্রণাম, শ্রদ্ধা-প্রার্থন। নিবেদন করে 
এসেছে । তাহলে মসজিদ পক্ষের বক্তব্য ? বলা বাহুল্য তার উত্তর অযোধ্যায় 
নেই, আছে বাগদাদের এক পরিকল্পনায়--ঘে পরিকল্পনার প্রায় ৫** বছর পরে 
বাবরের:জন্ম। বাবর তার শিকার হয়েছিলেন মাত্র । 

বিশেষ বিতর্কের ভিতর না গিয়ে মসজিদ-নামাক্ষিত মন্দিরটিয় হারানে] 
কোষ্ঠী উদ্ধার করাটাই আমাদের উদ্দেশ্ট । যাঁর উপর ভিত্তি করে বিগত ৪৫০ 
বছর নিরন্তর সংগ্রাম চলেছে । আমরা দেখব, নৃতত্ব, প্রত্বতত্ব, ভাস্কর্যশিল্প, 
শিলালেখ এবং এঁতিহাসিক তথ্য--আরও দেখব, ছুই বিবাদমান গোঠীর 
আক্রমণ ও প্রতিআব্রমণের ধারাবাহিকতা । সেইস্ঙগে আরও দেখব, স্ঠায়ালয়ের 
বায় ও প্রশাসনিক উপেক্ষার অন্তরালে ঘটনার মূল শ্লোতকে অন্যখাতে 
প্রবাহিত করার অর্থবহ প্রচেষ্টা । 

পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র আর প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ যুগ-যুগ ধরে ভারতীয় 
আধ্যাত্মিক চেতনার আ্োতধারায় বসসঞ্থার করে আসছেন । শ্রীরামচন্দ্ 
আদর্শ পুত্র, আদর্শ পতি, আদর্শ রাজা, এবং সর্বোপরি তিনি হিন্দুর 
প্রাণপুরুষ, পরমারাধ্য দেবতী। পবিত্র নিষ্ঠাবৌধই শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি 
অযোধ্যাকে করেছে পুণ্যতীর্থ, ভক্তগণের পরম পবিত্র দর্শনীয় স্থান।” রামচন্্র 
হলেন রামায়ণের নায়ক-বিশ্বত্রাস রাবণকে নিহত করে ধায়্িকজনের তপন্যার 
পবিত্র পরিমগ্ুল গড়ে দিতে তীর মাহুষীরপ ; সীতা ভার তটস্থাশক্তি। 
লক্ষণ, ভরত, শত্রত্ন, তারই অংশ | রামচন্দ্র ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুক্ষ ; ভ্রেতাযুগে 
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তাঁর আবির্ভাব । কারো-কারে। মতে, তার সত্যতা রামায়ণকাব্যেই সীমিত” 
বাস্তবে কখনে। ছিল না । ব্বামচন্দ্রের এরতিহাঁসিকতা৷ যদি সত্য ন' হয়, তাহলে 
তৎপূর্ববর্তী বলিরাজার কাহিনী, ইক্ষাকু-বংশীয় নৃপতিগণ, সগররাজা এবং 
কপিল মুনির কাহিনীও অসত্য । 

পূর্বপুরুষের স্বৃতিচিহকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব উত্তরস্থরীদের | উত্তরস্রী 
যদি-মে কাঁজ, যথাধথভাবে না! করে, তাহলেও তাঁর কখনো মিথ্য। হয়ে 
যান না। শ্রীরামচন্দ্র কারে! কাছে অব্তার, কারো কাছে মানুষ । রামচরিত্রে 
অবতা'রত্ব আরোপ করলে তার এঁতিহাসিক গুরুত্ব খুব যে একটা বাঁড়ে তা নয়) 
তাঁকে মান্বযরূপে গণ্য করলেও তার দেবচরিত্রের মূল্যও কমে ন!। প্রকৃতপক্ষে 
শ্রীরামচন্্র একটি সত্যের প্রতীক, আদর্শের প্রতীক, একতা প্রতীক, চিরকালের 
মানবের অশ্পসরণীয় একটি আদর্শ। তিনি ছিলেন একান্নবর্তী পরিবারেরও 
আদর্শ- ন্যায়, নীতি, ধর্ম ও সত্যের আকর | এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত : 

“কবি বাল্মীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মাহ্ষই ছিলেন, 
পণ্ডিতের! ইহার প্রমাণ করিবেন ।"** 

বালীকি তাহার কাব্যের উপযুক্ত নায়ক সপ্ধান করিয়া" নারদকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন''কোন্‌ একটিমাত্র নরকে আশ্রয় কবিয়া সমগ্রা লক্ষ্মী রূপগ্রহণ 
করিয়াছেন, তখন নারদ কহিলেন:*“এত গ্ণযুক্ত পুরুষ তে। দেবতাদের মধ্যে 
দেখি না, তবে-যে নরচন্দ্রমার মধ্যে এই সকল গুণ আছে তাঁহার কথা শুন।” 

রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নছে। রামায়ণে 
দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়! মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা 
হইয় উঠিয়াছেন।-.. 

 রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা! ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ 

করিয়] দেখাইয়াছে ।..পিতার প্রতি পুত্রের বশ্ঠতা, ভ্রাতার জন্ত ভ্রাতার আত্ম- 
ত্যাগ, পতিপত্বীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য 
কত দূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইতেছে। এইরূপ ব্যক্তি- 
বিশেষের প্রধানত ঘরের সম্পর্কগুলি কোনে! দেশের মহাকাব্যে এমনভাবে 
বর্ণনীয় বিষয় বলিয়। গণ্য হয় নাই।""" 

গৃহাশ্রম ভারতবর্ষার আরধসমীজের তিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য। 
এই গৃহীশ্রমধর্মকেই রামায়ণ বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়! বনবাসছুঃখের মধ্যে 
বিশেষ গৌরব দান করিয়াছে ।"." 
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“ইহার সরল অনুপ ছন্দে ভারতবর্ষের সহত্ম বৎসরের হৃৎপিও স্পন্দিত 
হুইয়। আনিয়াছে।-"" 

ধাহারা পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খণুতার স্থযমা, সমস্ত বিরোধের 
শান্তি উপলব্ধি করিবার জন্য সাধন। করিয়াছেন-'-তাহাদদের পরিচয় বিলুপ্ত 
হইলে, তাহাদের উপদেশ বিশ্বৃত হইলে, মানবসভ্যতা1! আপন ধুলিধূমসমাকীর্ণ 
কারখানা-ঘরের জনতা-মধ্যে নিশ্বাসকলুষিত বদ্ধ আকাশে পলে-পলে পীড়িত 
হইয়া, রুশ হইয়। মরিতে থাকিবে । রামায়ণ সেই অখণ্ড অমৃতপিপাস্থদেরই 
চিরপরিচয় বহন করিতেছে । ইহাতে যে সৌভ্রাত্র্য, যে সত্যপরতা, যে 
পাতিব্রত্য, যে প্রত্ুভক্তি বণিত হইয়াছে তাহার প্রতি যদ্দি সরল শ্রদ্ধা ও 
অন্তরের ভক্তি রক্ষ। করিতে পারি, তবে আমাদের কারখান।-ঘরের বাতীয়ন- 
মধ্যে মহাসমুদ্রের নির্শলবাযু প্রবেশের পথ পাইবে । [ রামায়ণ, প্রাচীন সাহিত্য, 
বীন্দ্র-রচনাব্লী ১৩, পৃ. ৬৬২ (৪)-৬৬ (৭)] 

এমন এক মহৎ পুরুষের স্মতিরক্ষার মধ্যে দিয়ে একটি দেশ সবচেয়ে বেশি 
গৌরব বোধ করতে পারে। দেশকালের সীমানা অতিক্রম করে মানব- 
চৈতন্যে নিয়ত বর্তমান থেকে অনন্তকাল তিনি জনজীবনকে পরিচালিত 
'করছেন। পরিতাপের বিষয়, এ-দেশের কর্ণধারগণ আজ তার অনস্তিত্ব 
'প্রমাণেই বিশেষ আগ্রহী । 


২. 


প্রাচীন অযোধ্যার অস্তিত্ব এবং সেখানে রামজন্মভূমির অবস্থান সম্পর্কে 
ভৌগোলিক ও শান্ত্রীয় প্রমাণ কি আছ, দেখা যাক। 
'অষ্টাচক্র নবদ্ধার1 দেবানাং পুরযোধ্যাণ | 
তশ্বাং ছিরণ্যয়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবুতঃ ॥ 
[ অথর্ববেদ : ১০২৩১ ] 

মূলাধার, নবদ্ধারাঁদি অষ্টচক্র-সমন্থিত অযোধ্যাপুরীর অভ্যন্তর স্থবর্ণমগ্ডিত? 
জ্যোতিঃবিমণ্ডিত স্ব্গতুল্য । অথর্ববেদ এই অযোধ্যা-নগরীকে ব্রক্গময়ী টক 
বলে অভিহিত করেছে । বিরজানদী ও রত্বুকোষার দক্ষিণ-পুলিনে অনস্থিত 
অযোধ্যা হল রামসীতার নিত্য-বিহারভূষি । তাঁর ভৌগোলিক অবস্থান 
২৬৪৮ উত্তর-অক্ষরেখা এবং ৮২০১৩ পুর্ব-দ্রাঘিমার মধ্যে । লেই নগরী 
ঘর্ঘরা ও সরযূনদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত । 

অযোধ্যা-প্রদেশের মধ্যে গঙ্গা, গোমতী, ঘর্ধরা, সরযূ ও রাপ্তি--এই কটিই 
প্রধান নদী । এছাড়াও এই নগরীর চারিপাঁশে অনেকগুলি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র হুদ আছে। 
অযোধ্যা বা আউধ-প্রদেশ কোশল-নামে প্রসিদ্ধ । পুরাকালে কোশলবরাঁজ্যেব 
রাজধানী ছিল অযোধ্যাঁ। এই প্রদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে নেপালরাজ্য ॥ উত্তর- 
পশ্চিমভাগে রোহিলখণ্ড ; দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গা; পূর্বদিকে বস্তী-অঞ্চল ও 
দক্ষিণ-পূর্বে বারাণসী বিভাগ । ম্বাধীনতা-পরবর্তাকালে অযোধ্য। উত্তরপ্রদেশ 
রাজ্যের অন্তুক্তি হুপ্ন। সুদূর অতীতকাল হতে এই নগরী ক্রমান্বয়ে 
সব-কিছুই ত্যাগ করেছে। বর্তমানে এই মহান নগরী শ্রীরামচন্্রের 
রাজবাটার অংশটুকুতেই সীমাবদ্ধ । 

পূর্বে যখন অযোধ্যা পৃথক প্রদেশ-রূপে বর্তমান ছিল, তখন এই প্রদেশের 
প্রধান চারটি বিভাগ ছিল : যথা, লক্ষ, সীতাপুর, রায়বেরিলি ও ৫ফজাবাদ ॥ 
উল্লিখিত বিভাগগুলির প্রত্যেকটির আবার তিনটি করে উপবিভাগ ছিল] 

লক্ষৌ-বিভাগের উপবিভাগগুলি হল: লক্ষৌ, উনাও ও বারবাকি। 
সীতাপুরের অন্তর্গত উপবিভাগগুলি যথাক্রমে : সীতাপুর, হর্দই এবং খেরী | 
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রায়বেহিলির অধীনস্থ উপবিভাগগুলির নাম: রায়বেরিলি, হুলতানপুত্ত 
এবং প্রতাপগড় । 

আকবরের সময়ে অযোধ্যাকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। এই প্রদেশের 
এক-জংশ যুক্ত কর! হয় জৌনপুরের সঙ্গে, অন্ত-অংশটি সংযুক্ত করা হয় এলাহাবাদ 
সবার সঙ্গে। ইংরেজ আমলে আউধ প্রদেশের পরিমাণ ছিল ২৩,৯৯২ বর্গ 
মাইল। এইভাবে শাসক পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে অযোধ্যার অবয়ব বিস্তৃত, 
কখনও সঙ্কুচিত হয়েছে তা৷ বলাই বাহুল্য । 

এইন-মুহূর্তে অযোধ্যা বলতে যা বোঝান হয় তা হল, মূলত শ্রীরামচন্দ্রের 
রাঁজপুরীর অংশটুই। প্রতি বছর কান্তিক মাসে অগণিত রাঁমভক্ত চৌদ্দক্রোশী 
ও পঞ্চক্রোশী পরিক্রমায় অযোধ্যাকে প্রদক্ষিণ করে । এবং কাততিক-পুণিমায় এ 
ব্রত উদ্যাপন করেন। চিরায়ত এই প্রথা থেকে এটা অঙ্্মান করা 
যায় যে, রামচন্দ্রজীর মূল রাজপুরীর চতুঃসীম! দৈর্ঘ্যে চৌদ্দক্রোশ এবং প্রস্থে 
পঞ্চক্রোশ হওয়াটাই সম্ভব । 

বর্তমান অযোধ্যার ভৌগোলিক সীমার উত্তরে রয়েছে গোণডা, পূর্বে বস্তী, 
দক্ষিণ-পূর্বে গোরক্ষপুর, উত্তর-পশ্চিমে বড়বাকি, দক্ষিণে ফৈজাবাদ। অযোধ্যায় 
প্রবেশ-পথের উত্তরে গো ও সরযূ নদী এবং সরযূ-নিকটস্থ নয়াঘাট ॥ পশ্চিমে 
রাজঘাট; পূর্বে প্রমোদবন ও দক্ষিণে পেয়ারা-বাগাঁন ও মণিপর্বত। 

'অযোধ্যার মধ্যে রামকোট বিশেষ প্রসিদ্বস্থান। কথিত আছে শ্রীরামচন্ত্ 
এইখানে ছুর্গনির্মাণ করিয়া ছিলেন। এই দুর্গের চারিদিকে বিশটি বুরুজ ছিল। 
হনুমান, স্গ্রীব, জান্ুবান প্রভৃতি সেনাপতির] সেই বুরুজের উপরে থাকিয়া নগর 
রক্ষা করিতেন । ছৃর্গের ভিতর ৮টি রাজপ্রাসাদ ছিল ।: [*বিশ্বকোব, পৃ. ৫১৮ | 
মূল বাল্সীকি-রামায়ণের বালকাগ্ডে অযোধ্যার বর্ণনা এইরপ : 

“ম্োতম্বতী সরধুর তীরে প্রচুর ধন-ধান্-সম্পন্ন আনন্দকোলাহুলপুর্ণ অতি- 
সমৃদ্ধ কোশল নামে এক জনপদ আছে। ত্রিলোক-প্রথিত অযোধ্যা উহার 
নগরী । মানবেন্্র মনু স্বয়ং এই পুরী প্রস্তত করেন। এ অযোধ্যা দ্বাদশ 
যোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ। উহা অতি হুদৃশ্ত। ইতস্তত; সুপ্রশত্ত 
স্বতত্্ম্বতন্ত্র রাজপথ ও বহিঃপথসকল বিকসিত-কুহ্থম-সমলঙ্কত ও নিয়ত 
জলসিক্ত হইয়া! উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। এ নগরীর চারিদিকে 
কপাট ও তোরণ এবং প্রণালীবদ্ধ আপণনকল রহিয়াছে। কোনস্থানে নাঁনাপ্রকার 
যন্ত্র ও অন্ত্র সঞ্চিত আছে । কোনস্থানে শিল্লিগণ নিরস্তর বাস করিতেছে। অত্যুচ্চ 
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অ্রালিকায় ধ্বজপটসকল বাঘুভরে বিকম্পিত হইতেছে এবং প্রাকার-রক্ষণার্থ 
লৌহ-নিশিত শতন্ত্ী-নামক যন্ত্-বিশেষ উচ্ছিত রহিয়াছে। উহাতে বধূগণেকর 
নাট্যশালাসকল ইতস্ততঃ প্রস্তত আছে। পুষ্পবাটিকা ও আত্রবনসকল স্থানে-স্থানে 
শোভা বিস্তার করিতেছে এবং নান! দেশবাসী বণিকেরা আসিয়। বাণিজ্যার্থ 
আশ্রয় লইয়াছে। প্রাকার ও অতি গভীর দুর্গম জলছূর্গ এ নগরীর চতুর্দিক 
বেষ্টন করিয়া! করিয়াছে এবং উহ1 শক্র-মিত্র উভয়েরই একাস্ত দুরভিগম্য । 
উহার কোন স্থান হস্ত্যশ্ব খর উষ্ ও গোগণে নিরস্তর পরিপূর্ণ আছে। কোথাও 
বা রত্ব-নিষিত প্রাসাদ পর্বতের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে । কোন স্থানে সত ও 
মাগধগণ বাস করিতেছে । কোন স্থানে বিহারার্থ গ্রপ্ত গৃহ ও সপ্ততল গৃহ 
নিমিত আছে। এ নগক্পীতে বারনারীগণ নিরস্তর বিরাজ করিতেছে । তথাকার 
সূুব্্ণথচিত প্রাসাদসকল অবিরুল ও ভূমি সমতল । উহ ধান্ততগুল ও 
নানাপ্রকার রত্বে পরিপূর্ণ এবং দ্বেবলোকে সিদ্ধগণের তপোবললন্ধ বিমানের 
স্তায় উহা সর্বোৎকৃষ্ট ও সৎপুরুষগণে নিরন্তর সেবিত আছে।” [পঞ্চম সর্গ, 
বালকাগ্, বান্মীকি-রামায়ণ, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য-অন্ুদিত, পৃ. ৪২ ] 

এখানে তৎকালীন অযোধ্যাপুরীর প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার কথাও বল! হয়েছে। 
এই বর্ণনায় লৌহের ব্যবহারের উল্লেখ থাকায় অনেক এঁতিহাসিক অথবা 
বৈজ্ঞানিক সংশয়িত। তাদের মতে মহাভারতের আমলেও লৌহের ব্যবহার 
প্রচলিত হয় নি--ক়ামায়ণের কী কথ1? কিন্ত, আমর! খখেদেই পাই : 

“চরিত্রং হি বেরিবাচ্ছেদি পর্ণমা'জ! খেলস্য পরিতল্স্যায়াম্‌। 
সগ্যো! জংঘামায়সীং বিশ্‌্পলায়ৈ ধনে হিতে সর্তবে প্রত্যধত্তম ॥" 
[ খকবেদ ১।১৫।১১৬, রমেশ মজুমদার-অনৃদ্িত, পৃ ১৫১] 

( অর্থাৎ খেলের ভার্ধা বিশপলার|একটি পা পক্ষীর একটি পাখার স্থায় যুদ্ধে 
ছিন্ন হয়েছিল ; হে অশ্বিদয় তোমর| নিশাযোগে সগ্যই বিশপলাকে গমনের জন্থা 
এবং শত্রন্ন্ত ধনলাভার্থে লৌহময় জজ্ঘ। পরিয়ে দিয়েছিলে )। 

এর থেকে বোবা যায়, রামায়ণের আমলে লৌহের ব্যবহার খুব উন্নত 
ধরণেরই ছিল । যাই হোক, রামায়ণে বলা হয়েছে: রাজ দশরথ ছিলেন 
একজন স্বাধীন রাজা । তীর প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা এত উন্নত ছিল যে, সে-নগত্ী 
অধিকার কর! কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। 

“কেহ তথায় যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না, এই নিমিত এ নগরীর নাম 
অযোধ্য! হইয়াছিল ।' [ বালকাও, বান্মীকি-রামায়ণ, হেমচন্দ্র তট্টাচার্য, পু' ৪৪ 4 


চি 


সরযূনদীর উত্তর তটে রাজ! দশরথ বিশাল অশ্বমেধ ও পুত্রেষ্টিযজ্ঞের 
আয়োজন করেন। রামায়ণে সেই যজ্ঞের বিশাল বর্ণন1আছে। সেখানে যে 
ভৌগোলিক বর্ণনা রয়েছে, তাঁও বর্তমান অযোধ্যারই অনুরূপ । বনবাসকালে 
শ্বীরামচজ্র বারংবার সরযৃতীরে মুগয়ার হুখস্বতির কথা উল্লেখ করেছেন । 
নুপতি দশরথ সরযূনদীতেই ম্বগভ্রমে অন্ধমুনির পুত্রকে বধ করেন। 

মাতুলগৃহ থেকে অযোধ্য! প্রত্যাব্্তনকালে ভরত যে পথ দিয়ে আসেন, 
বাল্সীকি-রামায়ণে তার বর্ণনা এরূপ : 

“মহাবীর ভরত রাজগৃহ হইতে পূর্বাভিমুখে নির্গত হইয়! সর্বাগ্রে স্থদামী- 
নায়ী এক নদী পার হইলেন। পরে হাদিনী-নামে পশ্চিমবাহিনী অতি 
বিস্তীর্ণ এক নদী উত্তীর্ণ হইয়! শতদ্র লঙ্ঘন করিলেন। অনন্তর এঁলধান 
নামক গ্রামে আর-একটি নদী পাঁর হইয়। অপরপর্ত নামে জনপদসকল 
অতিক্রম করিয়া! চলিলেন। পরে শিলা ও আকুবতী-নায়ী ছই নদী সম্ভরণ 
করিয়া, অগ্রিকোণে শল্যকর্ষণ নামক এক দেশে উপস্থিত হইলেন । এই দেশে 
শিলাবহাঁ-নাম্ী এক নদী প্রবাহিত হুইতেছিল; সত্যপ্রতিজ্ঞ ভরত পবিত্র 
হইয়। সেই নদী সন্দর্শন ও অনেকানেক পর্বত লঙ্ঘন করিয়। চেত্ররথ কাননে 
গমন করিলেন। অনন্তর গঙ্গা-সরস্বতীসঙ্গমে উপস্থিত হইয়। বীরুমৎস্য দেশের 
উত্তরে যে-সকল গ্রাম ছিল, তৎসমুদয় অতিক্রম করিয়া! ভাগ নামক বনে 
উপনীত হইলেন । পরে পর্যতপরিবৃতা বেগবতী শ্রোতন্বতী কুলিঙ্গ' উত্তীর্ণ 
হইয়! দেখিলেন, অদূরে কালিন্দী প্রবাহিত হুইতেছেন।""" 

'" পরে অংশুধান গ্রামে গমন পুর্বক তথায় গঙ্গ! পার হওয়। দুর দেখিয়া 
প্রাঞ্থপুরে চলিলেন এবং এ স্থানে গঙ্গ৷ পার হুইয়! কুটিকোষ্টিকা নদীতে 
উপনীত ও সৈন্ভগণের সহিত তাহা উত্তীর্ণ হইয়া ধর্মবর্ধন-গ্রামে যাইতে 
লাগিলেন। তদনস্তর তোরণ নামক গ্রামের দক্ষিণ ভাগ দিয়া জন্ৃপ্রস্থে, 
জন্ৃপ্রস্থ হইতে বরথ জনপদে উপস্থিত হইলেন এবং এ স্থানের এক স্থরমা 
বনে বিশ্রাম করিয়! যথায় প্রিয়ক নামক বৃক্ষপকল রহিয়াছে, উজ্জিহানা নগরীর 
সেই উদ্যানে চলিলেন। অনস্তর তিনি এ সকল বৃক্ষের সন্নিহিত হুইয়! এক 
বেগগামী অশ্বে আরোহণ কৰিলেন এবং সৈন্তদিগকে পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আসিতে 
অনুমতি দিয়! একাকী দ্রতগতিতে গমন করিতে লাগিলেন । পরে সর্বতীর্থ 
গ্রামে উপনীত হইয়! বহুসংখ্য পার্বত্য তুরগের সহিত শ্লোতস্বতী উত্তরগ! ও 
"অন্যান্ঠ নদী পার হইলেন। অদৃবেই হস্তিপৃষ্ঠক গ্রাম, তথায় কুটিকা নদী বহিতেছিল, 


৫ 


তিনি তাহাও উত্তীর্ণ হইয়া! লোহিত্য গ্রামে কপীবতী, একদাল গ্রামে স্থান্ছমতী 
এবং বিনত গ্রামে গোমতী অতিক্রম করিলেন। অনস্তর কলিঙ্গ নগরে 
শালবন পার হইয়! রাত্রিশেষে পরিশ্রাস্ত অশ্বে অযোধ্যার সন্গিহিত হইলেন ॥ 
[একসঞ্ততিতম নর্গ, অযোধ্যাকাণ্, বাল্সীকি-রামায়ণ, হেমচন্দ্র ভষ্রাচার্য,পৃ. ২৪৭] 
উল্লিখিত ভৌগোলিক বর্ণনায় যে সকল নদী ও দেশের বর্ণনা আছে প্রাচীন 
ভারতের মানচিত্রের সঙ্গে তার মিল আছে । তাছাড়া! এই বর্ণনার ভৌগোলিক 
অন্ুপুত্খতা সেকালে অযোধ্যার অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপাদন করে । আর সেই 
অযোধ্যাই ছিল রামরাজ্যের রাজধানী | 
পুত্রেষ্টি যজ্ঞের সময় রাজা দশরথ যে-সমত্ত নৃপতিগণকে আমন্ত্রণ 
করেন তীর্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : মিখিলাপতি জনক, কেকয়রাজ, 
কাশিরাজ, অঙদেশীধিপতি লোমপাঁদ, তেজন্বী কোশলরাজ, মগধরাজ -প্রমুখ । 
এছাড়া আরও ছিলেন পূর্বদেশীয় সিন্ধু ও সৌবীরদেশীয়, সৌরাষ্্রদেশীয় এবং 
দাক্ষিণাত্যবাজগণ | [ ঘাদশ সর্গ, বাল্মীকি-রামায়ণ, হেমচঙ্জ্র ভট্টাচার্য, পৃ. ৫২ ] 
সমানয়স্য সৎকৃত্য সর্বদেশেষু মানবান্‌। 
মিথিলাধিপতিং শুর জনকং সত্যবাদীনম্‌॥ ২১ 


তথা কাশিপতিং শিগ্ধং সততও প্রিয়বাদিনম্‌। 
সদ্বৃত্তং দেবসঙ্কাশং শ্যয়মেবানয়ন্বহ ॥ ২৩ 
তথা কেকয়রাজানং বৃদ্ধং পরমধান্সিকম্‌। 
শ্বশুরং রাজসিংহস্য স্পুত্রৎ তমিহানয় ॥ ২৪ 
তথ কোশলরাজানং ভাহ্কুমস্তং স্থুসত্রুতম । 
অজেশ্বরং মহেশুবাসং রোমপাদং স্ুপতকতম ॥ ২৫ 
বয়স্যং রাজসিংহস্য সমানয় যশব্বিনয্‌। 
মগধাধিপতিং শুরং সর্বশান্ত্রবিশারদম্‌ ॥ ২৬ 
প্রাপ্তিজ্ঞং পরমোদারং সতকৃতং পুরুষর্ষভম্‌। 
রাজ্ঞঃ শীসনমা্দায় চোদয়স্ব নৃপর্ষভাঁন্‌ ॥ ২৭ 
প্রাচীনান্‌ সিন্ধুসৌবীরান্‌ সৌরাষ্ট্রেয়াংশ্চ পাধিবান ॥ 
দাক্ষিণাত্যান্‌ নরেন্দ্রাংশ্চ সমস্তানীনয়ন্বহ ॥ ২৮ 
সস্তি জিপ্ধাশ্চ যে চান্যে াজানঃ পৃথিবীতলে ॥ ২৯ 

[ ত্রঘোদ্বশঃ সর্গঃ, আদদিকাণ্ড, বাল্মীকি-রামায়ণ, পধশনন তর্করত্ব, পৃ ২৯ 


৬০ 


উল্লিখিত বর্ণন। থেকে অন্কুমিত হয়, মেকালে অযোধ্যা কত প্রভাবশালী রাজ্য- 
ছিল। রা'মায়ণের সর্বত্র অসংখ্য ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বিবরণ রয়েছে।' 
যেগুলি অনুধাবন করুলেই বোঝা যাবে : সেকালে অযোধ্যার অস্তিত্ব ছিল। 

ক্ন্দপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র জন্মস্থানের চতুর্দিকের যে বর্ণন! দেওয়! 
হয়েছে, এখানে তার উল্লেখ কর! ঘেতে পারে : 

“বিস্বেশ্বরাৎ পুর্বভাঁগে, বশিষ্টদৃত্তারে তথা । 
লোমশাৎ পশ্চিমভাগে জন্মস্থানম ততঃ স্মৃতম্‌ ।' 

অর্থাৎ শ্রীরামচদ্দরের জন্পস্থানের পূর্বদিকে দেবাদিদেবের মন্দির, উত্তরদিকে 
বশিষ্টাশ্রম এবং পশ্চিম দিকে লোমশ মুনির আশ্রম । 

অযোধ্যায় গেলে এখনও বশিষ্ঠাশ্রম বলে চিহিত একটি স্থানকে দেখানো! 
হয়; দেখানে! হয় লৌমশের আঁশ্রমও। পূর্বে উক্ত স্থানগুলিতে যাঁ-য1 ছিল; 
শ্রুতি ও স্বতি-রম্পরায় আজও তা অমলিন রয়েছে । 

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান সম্পর্কে বিশ্বকোষের মতামত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : 
'অঘোধ্যায় গেলে এখন আমরা রামলীলার অনেকগুলি বিবরণ দেখিতে পাই। 
পাগ্ার! সঙ্গে-সঙ্গে গিয়া! যাত্রীদিগকে সেইসকল বিবরণ বুঝাইয়! দেয়। রাম 
ভূভারহরণ করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই জন্বস্থান 
এখনও রহিয়াছে । এখানে কোন মুক্তি নাই ; কেবল শ্রীরামচন্দ্রের ধবজ ব্জা্ধুশ- 
অস্কিত পাদদপন্মেব চিহ্ন পড়িয়া! আছে।” [বিশ্বকোষ ১, পৃ. ৫১৯ ] 

গুপ্তঘটে একট! সুড়ঙ্গ আছে। পাগার! বলে, এ স্থড়ঙ্গ দিয় রামচন্দ্র 
সরযৃ-জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন ।"' ঘর্ঘর1 হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরে কর্ণালগঞ্জের 
কাছে অগস্তমুনির সমাধিস্থান। | তদেব, পৃ. ৫২০ 

বিশ্বকোষে উল্লিখিত এই তথ্য স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী যুগে সংগ্রহ কর', 


হয়েছে । তখন শ্রীরামলীলাবিগ্রহ প্রকট হয় নি। 

বহু বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থেও অযোধ্যার উন্লেখ আছে । তৎকালীন ভারতবর্ষের 
ছয়টি বৃহৎ নগরীর মধ্যে অযোধ্যা ছিল অন্যতম | এই নগরীর খ্যাতি ও 
প্রাচুর্য গ্রীক আক্রমণকারীদেরও আকৃষ্ট করে। পতঞ্জলির মহাভাম্য এবং 
বরাহুমিহিরের বৃহৎ-সংহিত। থেকে জান যায় যে, অয্যোধ্যা ও গাঙগেয, 
উপত্যকার শহরগুলি গ্রীকদের দ্বারা বারংবার আক্রান্ত হয়। এতৎসস্ত্বেও 
অযোধ্যানগরী গগ্যুগ পর্যন্ত তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছিল । 

এসব প্রমাণ সন্বেড একদল্‌ এতিহাসিক রামায়খেস্বপিত লরযৃতীরুস্থ 


খপ 


অযোধ্যার বর্তমান অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বলেন : হয়তো! সে অযোধ্য। ছিল 
কোনকালে, কিন্ত এখন তা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তাদের আরও 
অভিমত হল, রামায়ণে কোশল-মহা'জনপদের রাজধানীর নাম অযোধ্যা । 
অন্যদিকে বৌদ্ধ ও উন গ্রন্থে “সাকেত'কে কোশলের রাজধানী বলা হয়েছে । 
তাদের প্রশ্ন : একই জায়গার ছুটি নাম হয় কি করে? এপ্রশ্ন যতখানি না 
হান্তকর তার চাইতে ছুশ্চিন্তার-_কারণ হিন্দুরা যে-অযোধ্যাকে বাঁমজন্মভূমি 
এবং কোশলের রাজধানী বলে দাবি করছে তাকে যদি জৈন বা বৌদ্ধদের 
অযোধ্য বানিয়ে দেওয়৷ যায়, তাহলে অন্য-এক সাম্প্রদায়িকতার ত্ষ্টি। এই 
সংশয়ীরা অভিধানেই পাবেন : “সাকেত ক্লী অযোধ্যা, অযোধ্যাপুরি । 
রামে'''সাকেতং পুনরাগতে গো. রা, ২.৩৮.৩৪ |, [ বঙ্গীয়-শব্দকোষ ২, 
'হুরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূ. ২১৮১] 
ভারতবর্ষের প্রচলিত নয়টি দর্শনের মধ্যে ছমটি হুল আন্তিকদর্শন, আর 
বাকি তিনটি হল নাস্তিক। এখানে আস্তিক ও নাস্তিক শব্-ছুটি ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব নিয়ে নয়। বেদের উপর যাবা সরাসরি আস্থাশীল, বা বেদকে 
অপৌরুষের বলে স্বীকার করেন তারাই হলেন আস্তিক, আর যার! তা স্বীকার 
করেন না তর! হলেন নাস্তিক । বৌদ্ধ, জৈন, স্তাঁয়, বৈশেষিক ও সাংখ্য-দর্শন 
বেদকে প্রথমে শ্বীকার না৷ করলেও পরোক্ষভাবে তাকে সমর্থন করেছেন। তা 
'ছাঁড়া, নব্যন্তায় এবং সাংখ্য, শঙ্করাচার্ষের সময় থেকে ঈশ্বরকেও স্বীকার করেন ! 
যাই হোক, বেদকে যে-ভাবেই হোক ধারা স্বীকার করেন, তারাই হিন্দু। 
সর্বোপরি বুদ্ধের সময়কাল শ্রী.পু. ৫০* বছর। আর শ্রীরামচন্দ্রের সময় অন্ততঃ 
খ্.পৃ ৪০০০ বছর। অতএব বৌদ্ধগণের অযোধ্যা আর র্াামচন্দ্রেন আযোধ্যা 
এক হতে বাধা! কী! তাছাড়1 বৌদ্ধমঠ অঘোধ্যায় ছিল, এখনো৷ আছে। 
যাই হোক, অযোধ্যাই যে সাকেত তার প্রমাণ আছে মহাকবি কালিদাস্রে 

রঘুবংশে। সময়ের হিসাবে তা খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতক ; অর্থাৎ, এখন থেকে দেড়- 
হাজার বছর পূর্বেই মহাকবি এপ্রশ্নের উত্তর দিয়ে রেখেছেন। রঘুবংশের 
নিয়লিখিত ক্লোকগুলিতেই তার পরিচয় রয়েছে : 

' জনস্য সাকেতনিবাসিনস্তো দ্বাবপ্যভূতামভিনন্দ্য-সত্বৌ । 

গরপ্রদেয়া ধিক-নিংস্পৃহোহ্্থী নুপোহধিকা'মাদধিক-প্রদশ্চ ॥ ৫1৩১ 

'*“ক্রোশার্ধং প্র তিপুরঃসরেণ গত্ব। কাকুংস্থঃ ভ্ঠিমিতজবেন পুষ্পকেণ। 

শক্রত্নগ্রতিবিহিতোপকাধ্যমার্ধ্যঃ সাকেতোপবনমুদ্বারমধ্যুবাস ॥ ১৩1৭৯ 


২৮ 


'**বলিক্রিয়াবজিত টসৈফতানি জানীয়সংসগমনাপ,বস্তি 
উপান্তবাধীরগৃহানি দৃষ্বা শৃন্তানি দুয়ে সরযৃজলা'নি | ১৬1২১ 
কুশাবতীং শ্রোত্রিয়সাৎ স কৃত্বা যাত্রানুকূলেহহনি সাবরোধঃ। 
..“অনুদ্ধতো বামুরিবাত্রবৃন্দৈ: সৈন্যৈরযোধ্যাভিমুখঃ প্রতস্থে ॥ ১৬২৫ 
উপরিউক্ত গ্লোকগুলিতে অযোধ্যাই ঘে সাকেত এবং কালে তা মৌভাগ্যহীন 
জনশূন্য হয়, তারও পরিচয় পাই। ৫০* খ্রীষ্টান্বে হ্‌ন-বিজয়ী গুপতসঘাট 
স্বন্দগুপ্ত তার রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে অযোধ্যায় স্থানাত্তরিত করেন। 
তিনি তার শিলালিপিতে নিজেকে রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং 
অযোধ্যাই যে সাকেত সে কথ! নিজেই বলে গেছেন। 
রঘুবংশে অযোধ্যা ও সাকেত শব্দ-ছুটি পর্যায়-বাঁচক হিসাবে বারংবার 
প্রযুক্ত হয়েছে। প্রাচীন তীর্থস্থানগু(লর মধ্যে বেশ কয়েকটির নামই 
এইরকম যুগ্ম-নাগরী-বাচক। যেমন কাশী-বারানসী, প্রয়াগ-প্রতিষ্ঠানপুর, 
পাটলিপুত্র-কুক্থমপুর-ইত্যাদি ষুগ্মনীমে পুরাণাদিতে উল্লিখিত । ব্রহ্ষাগপুরাণের 
বর্ণনান্থসারে অযোধ্য। .হল ইক্ষাকুবংশের রাজধানী । সগর রাজা এখানে 
রাজত্ব করতেন; শ্রীরামচন্দ্রের তিনি পূর্বপুরুষ । 
ফা-হিয়েন-কথিত সা-চে সাকেতের বিকৃত উচ্চারণ কিনা ভেবে দেখা 
দরকার। স্বন্দপুরাণে অযোধ্যাকে মৎ্স্যাকতি বলে বর্ণনা কর? হয়েছে। 
গয়া তাত্রফলকে স্বন্দগধও অযৌধ্যাঁকে প্রাচীন শহর বলে উল্লেখ করেছেন। 
[ 17150011081] 32020211)5 0৫ 4£১15016196 110019 ] 
বৌদ্ধগ্রন্থ সংযুক্ত-নিকায়ে বল! হয়েছে : “এক সায়ং ভগব অযোধং বিহরতি 
গঙ্গয় নদ্িয় তীরে । ( অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ একসময় গঙ্গাতীরস্থ অযোধ্যায় 
বিহার করেছিলেন।) কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণে অযোধ্যাকে সব্যুতীরস্থ বলা 
হয়েছে। বাস্তবে আছেও তাই। তাহলে? তার উত্তর 'আক্িওলজিক্যাল 
সার্ভে অফ ইত্য়া”র প্রাক্তন ডাইরেকইর-জেনারেল অধ্যাপক ডঃ বি. বি. 
লালের কাছ থেকেই জানা যাক। ভাঃ লাল তার 45০01) ০: 
0০ ড21701101 132102591)8 7 4) 51761051517)5 10602660115 
[06770190800 /১:০10%2010985 [ ০. 16, 1985-86, 19. 79-84 1- 
প্রবন্ধে বলেছেন, প্রাচীন ভারতে যে কোনে। পবিত্র নদীর ক্ষেত্রেই গঙ্গা-শব্ছের 
প্রয়োগ কর] যেতে পারত। সংযুক্তনিকায় প্রথম খণ্ডে 'অসিবিসবগে। 
অথবা! সলয়তন' সমযুক্তমে”-এর প্রারন্তে বলা হয়েছে, “এক সায়ম ভগব 


৪ 


'কোসান্ষিয়ম বিহরতি গঞ্গয় নি" ( অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ একদা! গা -ভীরস্থ 
কৌশম্বী নগরে কিছুকাল বনতি করেন )। 
কৌশম্বী-নগরী এলাহাবাদ থেকে ৫৮ কিমি দুরে যমুনানদীর তীরে 
অবস্থিত। অধ্যাপক লাল ব্রিকুট-প্রসজেও বলেছেন, “নেই স্থানের মন্দাকিনী 
নদীকে স্থানীয় মান্য আজও গঙ্গা বলে। পশ্চিমবঙ্গেও উত্তর ২৪ পরগণার 
মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ইচ্ছামতী নদীকে সেই জনপদের অনেকে যমুনা বলে। 
তাছাড়। শাস্ত্রে গঙ্গ, যমুনা, গোদীব্রী, সর্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী-_-এই 
সপ্তপ্রবাহের পবিত্র সলিলকে গঙ্গার সমতুল্য জ্ঞান কর! হয়। 
'গঙ্গে চ যমুনে চৈব, গোদাবরী, সরম্বতি। 
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্‌ সন্গিধিং কুরু ॥ 
তাছাড়া আরও একটি কথ! | রামায়ণ-বণিত অযোধ্যা নগরী ১০৮ মাইল 
দীর্ঘ, এবং ২৭ মাইল প্রস্থ । স্থতরাং শ্রীরামচন্দ্রের সময় কালের অযোধ্যা! 
শিপু সরযৃতীরেই সীমাবদ্ধ নয়, গঙ্গ। ও যমুনাতীরেও *বটে। কিন্তু রামচজ্রের 
রাজপ্রাসাদটি সরযুৃতীরস্থ বর্তমান স্থলেই । তার প্রমাণ £ 
'সরযূৃতীর মন্দার বেদি পদ্গজাসনে। 
শ্টামং বীরাপনাসীনং জ্ঞানমুদ্রোপশো ভিতম্॥” 
উক্ত মন্ত্রে রাম-রঘুবীরের ধ্যান কর] হয়ে থাকে। যাই হোক ডঃ লালের 
মতে: হয় বৌদ্ধ গ্রস্থকারগণ ভূগোল-সম্বষ্ধে অবহিত ছিলেন না; নয়ত তার! 
নদীমীত্রকেই বোঝাতে গঙ্গ -শবের প্রয়োগ করেছেন। মনে হয়, দ্বিতীয়টিই ঠিক। 
বিরুদ্ধবাদী এঁতিহাসিকদের আরও অভিমত এই যে, বামায়ণে যখন 
অযোধ্যাকে সরযুনদীর দক্ষিণতীর থেকে অর্ধযোজন বলে বণনা করা হয়েছে, 
তখন এই অযোধ্য। রামায়ণের সেই অযোধ্যা নয়। আবার উত্তরকাণ্ডে রাম 
যখন অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে মহাপ্রস্থথনের পথে গোপ্রতার নামক 
স্থ'নে এলেন, তখন সেখানে সরযূকে পশ্চিম-বাহিনী বলা হয়েছে । এটা কি 
করে সম্ভব? সরযূনদী তো পুর্ব-প্রবাহিনী। 
এর উত্তর শুধুমাত্র ইতিহাসেই মিলবে না। ভূতাত্বিক সমীক্ষার রিপোর্টও 
'দেখা প্রয়োজন । ঘটনা! যেহেতু অন্তত শ্রী.পু. ৪০** বছর পূর্বকালের, দেখানে 
মত্যানগসন্ধানের জন্য জিওফিজিক্সের সহায়তা প্রয়োজন । যাই হোক, পূর্বপ্রশ্নের 
উত্তর আগে দেওয়া যাক। ডঃ লালের মতে : উক্ত এঁতিহাসিকদের অভিমত 
গ্রহণযোগ্য নয়। এক যোজন হল ৯ মাইল বা ১৪৫ কিলোমিটার । তাহলে 


০, 


র্ঘযোজনের দূরত্ব +8 কিলোমিটার বা সাড়ে-চার মাইলমাজস। রামায়ণে আছে : 

'মহধি বিশ্বীমিত্র রাজধানী অযোধ্যা হইতে অর্ধযৌজনেরও অধিক পথ 
'অতিক্রম করিয় সরযূরদক্ষিণতীরে “রাম” এই মধুর নাম উচ্চারণ পূর্বক কহিলেন, 
বৎস,তুমি এই নদীর জল লইয়' আচমন কর ।' এই কথ শুনে রাম সেই নদীজলে 
আচমন করলে মহত্ি বিশ্বামিত্র তীকে “বলা” ও 'অতিবলা” নামক দুই মন্ত্র গ্রদান 
করলেন। যে মন্ত্রের প্রভাবে তার আর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রইল না। অতঃপর 
তার] সেরাত্রি সরযৃতীরে অবস্থান করলেন। অযোধ্যা নগরীর রাজপ্রাসাদ 
থেকে বের হয়ে জনপদ ছাড়িয়ে সরযৃতীরস্থ কতকটা নির্জন জায়গায় আনতে 
মাইল ৫1৬ হাটতে হয় না কি? ধারা অযোধ্যায় গেছেন তাঁর। কি বলেন? 

রামায়ণে-ব্ধিত সেই গোপত্রু গোপ্রতার ঘাট, মধ্যযুগের 'গোপতার”, 
বর্তমানে "গুপ্তা ঘাট? নামে পরিচিত। অযোধ্যা থেকে তার দূরত্ব খুব 
বেশি হলে মাইল ৫।৬ হবে। শ্রীরামচন্দ্র সরযূর সেই ঘাটেই সলিল-প্রবেশ 
করেন। বাল্সীকি-রামায়ণের শেষাংশে তার বিবরণ রয়েছে : 

“তখন বশিষ্ঠদেব বিধানাহুসারে মহাপ্রাস্থানিক অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । 
সথম্ান্বরধারী রাম দুই হস্তের অঞ্চুলিতে কুশ ধারণ ও বেদোচ্চা রণ পুর্বক সরযু- 
তীরে চলিলেন। ' মহাত্স! খষি ও মহীস্থ্রসকল তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। 
বালবৃদ্ধ দালী ও ক্লীব কিস্কবের সহিত অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রী সন্ত্রীক ভরত ও শত্রত্ন 
অগ্নিহোত্রের সহিত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। মন্ত্রী, ভৃত্যবর্গ, পুত্র, পশ্ড 
ও বাদ্ধবের সহিত হষ্টাস্তঃকরণে যাইতে লাগিল। গুণান্রক্ত প্রজার] চলিল। 
পশুপক্ষীর সহিত এই সমস্ত স্ত্রীপুরুষ সাত নিষ্পাপ ও হৃষ্ট হুইয় তুমুল 
কোলাহলের সহিত রামের অগ্গগমন করিতে লাগিল। " এইরূপ দৃশ্য আর কেহ 
কখন দেখে নাই । -* রাম যখন বহির্গত হইলেন তখন তাহাকে দেখিবার জন্য 
যে-কেহ আইল সেও তাহাকে দেখিবামাত্র ন্বর্গলাভার্থ তাহার সঙ্গে চলিল। 
বানর ভন্নুক ও রাক্ষস এবং পুব্রবাসী লোকেরা পর্মভক্তির সহিত তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ যাইতে লাগিল । নগরমধ্যে অন্যের অদৃশ্য যে-সমস্ত জীব ছিল তাহারা'ও 
তাঁহার অন্তস্রণ করিতে লাগিল। স্থাবর জঙ্গম যত জীব আছে, যাহার] নিঃশ্বাস 
প্রশ্বাস ত্যাগ করে এবং যাহার! চক্ষের অদৃশ্য ও অতি সুম্ম তাহার! সকলেই 
রামের সমভিব্যাহারে চলিল।” [ নবাধিকশততম সর্গ, বান্মীকি-রামায়ণ, 
এহেমচন্দ্র ভট্টাচার্ধ, পৃ. ৯৪৩-৯৪৪ ]] 


'এই্রূপে রাম অর্ধ যোজনের অধিক পথ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমবাহিনী 
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পুণ্যসলিল! সরযূকে দেখিতে পাইলেন। তিনি এ তবজগসঙ্কুল আবর্তবহুল 
নদীর কিয়দংর অতিক্রম করিয়া! যথায় দেহত্যাগ করিবেন সেইস্থানে সর্বসমভি- 
ব্যাহান্ে উপস্থিত হইলেন। এ সময় সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা ঘথায় রাম ব্বর্গা- 
রোহণের জন্য প্রস্তত সেই স্থানে দেবগণের সহিত আগমন কদিলেন। তীহার 
সঙ্গে কোটি কোটি দিব্য বিমান। :."এই অবসরে পিতামহ ব্রহ্ম অস্তরীক্ষ 
হইতে কহিলেন, বিষ্কো৷ ! ন্ব্গে আগমন কর। তুমি আমাদেরই সৌভাগ্যে 
আসদিতেছ।-.'তুমি অনুরূপ ভ্রাতৃগণের সহিত স্বশরীরে প্রবেশ কর। "* অনন্তর 
মহামতি রাম ব্রহ্মার এই কথ গুনিয়! ভ্রাতৃগণের সহিত সশরীরে বৈঞ্ণবতেজে 
প্রবেশ করিলেন । ''"অনস্তর মহাঁতেজ বিঞু ব্রন্মাকে কহিলেন, ব্রন্মন্‌! আমার 
অনুগামী এই সমস্ত ব্যক্তিকে যোগ্য লোক প্রদান কর। ইহারা ন্মেহবলে 
আমার অঙ্গগমন করিয়াছে । ইহার] ভক্ত, এই জন্যই আমার ভজনীয়। আমারই 
জন্য ইহার! দেহত্যাগ করিয়াছে । লোকগুর ব্রদ্ধা কহিলেন, বিষ্ঞো ! তোমার 
সহিত সমাগত এই সমস্ত লোক সন্তানক নামক লোকে গমন করিবে । "বানর 
ও ভন্লুকগণ স্ব-ন্য দেবযোনিতে প্রবেশ করিবে। "*'স্গ্রীব সূর্ধমগ্ডলে প্রবেশ 
কৰিবেন। ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে যাহার! আনন্দাশ্রপুর্ণ নেত্রে সরযূর গোপ্রতার 
তীর্ঘে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার সরযূতে অবগাহন ও হৃষ্টমনে দেহ বিপর্জন 
পূর্বক বিমানে আরোহণ করিল। এ সরযূতে যে-সমস্ত পশ্ুপক্ষী আপিয়াছিল 
তাহারাও ভান্বর দেহ লাভ করিয়। ম্বর্গে গমন করিল । "বানর ও রাক্ষসের 
সরযূতে দেহ বিসর্জন করিয়] স্বর্গে গমন করিল এবং দিব্য দেহে দেবতার ন্যায় 
বিরাজ করিতে লাগিল। ভগবান ব্রহ্ম! সমাগত সকল ব্যক্তিকে এইরূপে স্বর্গ 
প্রদান করিয়া হ্টমনে দেবগণের সহিত তথ! হইতে প্রস্থান কত্রিলেন।' 
[ দ্শীধিকশততম সর্গ, বাল্ীকি-রামায়ণ, হেমচন্দ্র ভট্রাচার্য, পৃঃ ৯৪৫-৯৪৬ ] 

বিরুদ্ধ এতিহাসিকদের আপত্তি গোপতরু-তীর্থস্থানটি নিয়েও । তাদের 
অভিমত হল, গোপ্রতার বা গোপতরু তীর্থের উল্লেখ পাওয়' যায় শ্ীহিয় একাদশ 
শতাব্দীর গ্রন্থগুলিতে। তার আগের কোনো গ্রন্থে গোপতরু -তীর্ঘের উল্লেখ 
পাওয়! যায় ন!' | বান্সীকি-রামায়ণের উপরিউক্ত উদ্ধৃতি ছাড়াও এই মহাগ্রস্থের 
অপর একটি প্রামাণ্য পাঠেও এই প্রসঙ্গের উল্লেখ দেখি : 

পশ্ঠতাৎ সবর্বদেবানাং স্বান্‌ পিতৃন্‌ প্রতিপেদিরে । 
তথা ঞ্বতি দেবেশে গৌপ্রতারমুপাগতাঃ ॥” ২২ 

[ ভ্রক্লোবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গ:, উত্তরকাণ্ড, পঞ্চানন তর্করত্ব, পৃ. ১৪৬৭ ] 
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 (দেবদেব পিতামহু এই কথ! বললে সকলেই আনন্দাশ্র-পরিপৃরিত লোচনে 
সরযঘূর সেই গোপ্রতার নামক মহাতীর্থে প্রবেশ করল )। 
বিরুদ্ধবাদীগণের আরও বক্তব্য হুল, শ্রীরামভক্ত তুলসীদাস অযোধ্যার 
সন্নিহিত অধ্যল বাস করবেন, অথচ তার লেখায় তো৷ মন্দির-ধ্বংসের কোনে! 
উল্লেখ নেই । উত্তরে বলি, শ্রীরামভক্ত তুলসীদাস একজন ভক্তিযোগী এবং কবি-- 
ইতিহাস লেখক নন। শাশ্বতকালের কাহিনীতে সাময়িককালের স্থান অতি 
অল্প । আর তিনি লিখেছেন শ্রীরীমচন্দ্রের জীবনকথা, (যাঁর সময়কাল অস্তত গ্রী.পু, 
৪০০* বছর আগে ) সেখানে গ্রীষ্টিয় ফোড়শ শতকের ঘটনার অবকাশ কোথায় ? 
তথাপি তার লেখায় বিদ্রোহ আছে। তিনি ধন্ধর্ধারী রামচন্দ্রকে পুজা 
করেছেন, হঙ্গমানের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, 
সুস্থ দশক কহক্উপণ রোগী বিমুখ রাম ভ্রাতা নহি' কোপী। 
সন্ধর সহস বিষপু অজ তোহী সকহি নরাখিরাম কর দ্রোহী। 
 স্ন্মরকাণ্ড, গোস্বামী তুলসীদাস-রচিত রামায়ণ ] 
(অর্থাৎ, হে রাবণ ! আমি শপথ করে বলছি, রামবিমুখ পুরুষের রক্ষক কেউ 
নেই-_সহম্র শঙ্কর, হরি ও ব্রহ্মা রামের শক্র তোমাকে রক্ষা করবেন না। ) 
কবির যন্ত্রণার অভিব্যক্তি, বিদ্রোহের বাণী স্বভাবতই কাব্যিক হয়ে এখানে 
প্রকাশিত। মাইকেল মধুস্দন, বিষ্ণু দে অথবা জীবনানন্দ দাশ ঘটনার প্রত্যক্ষ 
উল্লেখ না করেও তাদের কবিতায় বিপ্রবের কথ! বলেছেন । উচ্চকোটির কবিষুলের 
যথার্থ কৃত তুলসীদাস তার কাব্যে অবশ্যই করেছেন, সৌভন সংগত ভাবে। 
ভারতীয় ভূৃতত্ব-সমীক্ষা-বিভাগ প্রাচীনকালের সরধুনদীর গতিপথ কেমন 
ছিল, তা৷ দেখিয়েছেন । তাদের প্রকাশিত শীট নং *৬৩ জে/ এন. ডবলুতে 
দেওয়া চিত্র অন্নারে অযোধ্যানগরীর উত্তরাংশ থেকে একখণ্ড চওড়! ভূ-ভাগ 
সাপের জিভের মত বেরিয়ে গেছে_যার তিনদ্িক বেষ্টন করে সরযুনদী বয়ে 
চলেছে ( সয়োহযুং পহুগতে )। অতএব একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সরযূনদী 
পূর্ববাহিনী, অন্যদিক দিয়ে তা পশ্চিমবাহিনীও। স্থতরাং এ্রতিহা'সিক, 
ভৌগোলিক যে ফোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার কর1 যাক, কোনে! অমিল নেই। 
প্রসঙ্গত বলা যায়,গঙ্গার গতিপথেও এমন দৃষ্টান্ত আছে । যেমন কলকাতার 
গঙ্গার কথাই ধরা যাক | খিদ্দিরপুরের কাছে গঙ্গা একদিকে উত্তর থেকে 
দক্ষিনবাহিনী, অন্যদিকে পশ্চিম থেকে পুর্ববাহিনী। দ্রেসকোরস থেকে একজন 
মান্থষ গঙ্গার পশ্চিমতীরেও আপতে পারে বাবুঘাটের গঙ্গায়, আবার উত্তর 
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তীরেও আসতে পারে খিদিরপুরের কাছে। গঙ্গাসাগরের মুখেও গঙ্গার এমন 
বিচিত্রগতি দেখা যায়। অবশ্য গঙ্গাসাগরের কথা পৃথক; কারণ, নদীর 
নিয্গতিতে এই ধরনের অস্বাভাবিক গতি পরিবর্তন হয়েই থাকে। 

দ্বিতীয়ত, অযোধ্য! মূলত বিদ্ধযরেঞ্জের মধ্যে পডে | বিদ্ধ্যপর্বত হিমালয়ের 
মতে পাললিক শিলাম্তর দ্বার! গঠিত নয় ; আগ্নেক্সশিল! দ্বার! গঠিত । আগ্নেয়- 
শিলার গঠনস্তরের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সংকোচন ও প্রসারণ । অতএব নদীর 
গতিপথ পরিবর্তিত হওয়া বিচিত্র নয় । 

সর্বোপরি রামায়ণোক্ত অযোধ্যা শুধু সরযূনদীর তীরেই অবস্থিত নয়। 
এই মহান নগরীর অন্যদিকে আছে তমসা নদী । আছে নন্দীগ্রীমের বর্ণনা 
যেখানে থেকে ভরত চৌদ্দ বছর রাজ্যশাসন করেছিলেন । রামায়ণে বশ্লিত 
শৃঙ্গেরপুরও অগ্যাবধি বর্তমান । গঙ্গাতীরস্থ এলাহাবাদের নিকট স্থান, যেখানে 
কেবট তিন যাত্রীকে নদী' পার করান। প্রয়াগে ত্রিধারা-সঙ্গমে ভরদ্বাজের 
আশ্রম এখনও বিছ্যমান। এলাহাবাদে জহরলা'ল নেহরুর বাড়ীর পথেই ত৷ 
বা দিকে পড়ে। পূর্বকালের বর্ণনার সঙ্গে পার্থক্য শ্ধু এইটুকুই যে, গঙ্গা এখন 
'আশ্রমস্থল থেকে প্রায় মাইল-তিনেক দূরে সরে গেছে। মন্দাকিনী-তীরবর্তী 
উরচত্রকৃট আজও বিদ্যমান__যেখানে রাম-লক্ষ্ণ-সীতা কিছুদিন অবস্থান করেন। 
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এখন এই অযোধ্যাকে শ্রীরামচন্দ্রের সেই অযোধ্যা বলার আগে ভূতাত্বিক ও 
এ্রতিহাসিকদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে, সেই আমলের নন্দীগ্রাম, 
চিত্রকৃূট, শৃঙ্গেরপুর, প্রয়াগ-_এগুলি এখন কোথায় ? সবই কি নদীগর্ভে অথবা 
বহ্ুমাতার আচলে অন্তহিত? এর উত্তর তাদের জান। নেই ! বলা বাহুল্য, 
তাদের এই অজ্ঞতা সঙ্ঞানকৃত ; তাই চেতনাসঞ্চারও অসম্ভব । 

উক্ত এতিহাসিকদের আরও অভিমত পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দী অযোধ্যায় 
যে শ্রীরাম-পুজার প্রচলন ছিল, তার কোনে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার 

। উত্তরে কৌশাম্বী থেকে প্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রীষ্টাব্ধের একটি শিলালিপির উল্লেখ করি : 

“কোনো এক বছবে কোনে। এক মাসের দ্বাদশ দিনে, গৃহক্তী ইজ্রঘোষ 
পত্বীকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান রামনারায়ণের বিগ্রহ স্থাপন করেন ।” [শ্রীরামশিলা- 
স্মারিকা, বি. পি. শুন্ধ, ১৯৮৮ এলাহাবাদ, পৃ ৩২৪-২৫ 1 উদ্ধত তথ্য থেকে 
এটুকু অন্তত বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়, প্রায় দু'হাজার বৎসর পূর্ব থেকেই 
নারায়ণ-বপে শ্রীরামচক্দ্রের পূজা শুরু হয়েছে। 

যাই হোক, ইতিহাস পর্যালোচনাকালে পরবর্তী যুগের অযোধ্যার স্বরূপ 
ও উতৎকধ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। এ-পর্বস্ত বিভিন্ন তথ্য- 
প্রমাণ দ্বার এটুকু প্রমীণিত যে, রামচদ্দ্রের অযোধ্যা এবং আজকের অযোধ্যা 
অভিন্নতায় দ্বিমত-পোষণের কোন অবকাশ নেই । এখন প্রত্বতাত্বিক, ভাস্কর 
তথ! চারুকলা-বিজ্ঞানের দিক থেকে দেখা যাক, মসজিদ-নামাক্কিত এলাকাটি 
শ্রীরামের মন্দির এবং তার জন্মভূমি কি-না। 

“আকফিওলজি অফ. রামায়ণ সাইটস্‌ -প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম খনন- 
কার্ধের সময় মৃত্তিকার স্বাভাবিক স্তরে অত্যন্ত সুদৃশ্য কিছু মাটির বাসন পাওয়া 
যায়। এইসব বাসনের উপর সোনালি ও রুপালি রঙের ব্যবহার দেখ। যায়। 
ভারতীয় শিল্পকলায় তার নাম, নর্দান ব্ল্যাক পালিশ ওয়ার । এক হাজার 
ডিগ্রি সের্টিগ্রেড তাপে পোড়ানে। এইসব বাসন শুধুমাত্র উৎকৃষ্ট মানেরই নয়, 
এগুলির আওয়াজ অনেকটা ধাতুর মতো । নানারকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
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ও রেডিও-কার্বন পদ্ধতির সঙ্গে ?1.4১.5.0০.4. সংশোধনী করে জানা গেছে, 
এগুলি শ্ী.পু. অষ্টম-নবম শতাবীরও আগে নিখ্সিত। অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় 
৩০০০ বছর আগের কথ!। 
জাতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে অযোধ্যায় গুথম প্রত্বতাত্বিক খনন-কার্ধ 
শুরু হয় ১৯৭৫-৮* সালে। কিন্তু তার পূর্বে ১৯৬৯-৭* সালে বারাণসী হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ এ. কে. নায়ার স্বতন্ত্ভাবে এখানে 
তিনটি খনন-কার্ধ পরিচালনা! করেন। তৎপরেই তৎকালীন কেন্দ্ৰীয় 
শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ডঃ হ্থরুল হাসান-এর নেতৃত্বে বিশাল একটি জাতীয় 
পন্সিকল্পনা কর] হয়। উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষের কতকগুলি প্রাচীন এ্রতিহ্মপ্ডিত 
স্থানের হারানো-কোষ্ঠী উদ্ধার কর1!। তখন মোট তিনটি স্থানকে এই 
গবেষণ1-কার্ধের জন্ট নির্বাচিত কর হয়। তার মধ্যে প্রথম রামায়ণ-সম্পকিত 
স্বানগুলির খনন। দ্বিতীক্ষটি হল ফতেপুর-সিক্রির পুরাতত্ব আবিষ্কার । 
তৃতীয়টি, হাম্পীর খননকার্ধ। আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রথমটি | 
'আকিওলজি অব রামায়ণ সাইট্স-নামের এই গুরুতর কার্ধের ভার দেওয়া 
হয় তৎকালীন আফিওল্জিক্যাল সার্ভে অব্‌ ইত্ডিয়ার ডিরেক্টুর-জেনারেল 
ডঃ ব্রজবাসীলাল বা সংক্ষেপে বি. বি. লালের উপর। ডঃ লাল শুধুমাত্র 
ভারতবর্ষেরই নয় সমগ্র বিশ্বের প্রথম সারির দশজন পুরাতত্ববিদগণের 
অন্যতম | "যাই হোক, ডঃ লালের নির্দেশে, ভারতীয় পুরা তত্ব-দপ্তরের 
জকিপ-বিভাগের সহযোগিতায় এই খননকাধ শুরু হয়। অযোধ্যায় এজন্া মোট 
১৪টি স্থান নির্বাচিত হয়। তার মধ্যে চারটি স্থান রাম-জন্মভূমি-সংক্রান্ত। 
এলাহাঁবাদ মিউজিয়মের তৎকালীন ডিরেক্টর ডঃ স্বরাজপ্রসাদ গুপ্ত বা 
এস. পি. গুপ্ত এই খননকার্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন । তার সাক্ষ্য থেকেই জান! 
বায়, রাম-জন্মভূমির অনসন্ধানে ঠিক কোন চারটি জায়গায় খনন চালানো হয়। 
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পশ্চিমদিকে মসজিদের ঠিক পিছনেই ছুটি গর্ত খোল হয়, আর 
দক্ষিণদিকে ছুটি । এই দক্ষিণদিকের একটি জায়গ! মন্দিরের দরজার সঙ্লিকট। 
আধ-মিটারখানেক খেখডা হতেই উঠতে আরম্ভ করে নানারকম উৎসাহব্যপ্রক 
নিদর্শন, যার দ্বার1 স্থনিশ্চিতভাবেই প্রমাণ হয়ে যেত : রাম-জন্মভূমির নিচে 
কতকালের কত এঁতিহাসিক তথ্য আত্মগোপন করে আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, 
প্রত্রতাত্বিক খননকার্ধ শেষ কর! দূরে থাক, তার শুরুই করতে দেওয়া! হল না। 

এ কাজের ভারপ্রাঞ্থ পরিচালক ডঃ লাল তাই দুঃখ করে বলেন, 
৭0%10981% 07017 2506 আ]] 6 1০000 €501901175 16 ০. 212 
21100 00 015 ০০1০৬ 06 0%0050106. 

তবু এই সামান্ খনন-কাঁধের মাধ্যমে যতটুকু পাওয়া গেছে, তাতে 
শ্রীরামচজ্দের আবাসগৃহ কেমন ছিল তা জানা না গেলেও, এইটুকু অন্তত 
স্বনিশ্চিত হওয়া গেল যে, বিতকিত সৌধটি মসজিদ তো নয়ই--শত-সহস্্বার 
মন্দির এবং সে-মন্দিরের বয়স মসজিদ অপেক্ষা কম করেও ৪০৭ বছর বেশি 
( যদিও এ ব্যাপারেও আমর) একমত নই ।) এখন দেখা যাক, এই সামান্ত 
খননকার্ষেব ফলে কী-কী অমূল্য সম্পদ পাওয়া গেছে । 

(১) এই স্বপ্ন খননের ফলেই পাওয়! গেছে বিভিন্ন সময়ের কিছু ইস্ট। 
যাতে বোঝা গেছে হী.পূ. দশম থেকে অষ্টম শতাব্দীর বহু মানুষ এই ভূমিখণ্ডের 
উপর ত্রমান্বয়ে ঘর বেঁধেছে । এই ইস্টগুলি থেকে সেই ভাঙাগড়ার ধারাবাহিক 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মাটির বানের কথ! তে পূর্বেই বলা হয়েছে। 

(২) খ্রীষ্িয় দশম শতাব্দীর শেষ থেকে একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
ভূৃস্তর কেটে সেই ভূমিতে কিছু স্তস্ত পাক! ভিতের উপর তৈরি হয়। 

(৩) পাকা ইটের ত্তস্তগুলির উপরে বনু শতাব্দী পূর্বের চুণের আন্তরণের 
অবশেষ পাওয়া! গেছে । 

(৪) রাম-জন্মভূমির উপর অবস্থিত বাবরি মসজিদ নামে পরিচিত 
সৌধটিতে যে ১৪টি কোষ্টি-পাথরের স্তস্ত রয়েছে, সেই স্তস্তগুলির মাপের 
সঙ্গে মিলিয়ে দেখ! যায়, জন্মভূমি-নামান্কিত পাকা ভিতের উপর প্রেথিত 
স্তম্তগুলি একই প্রকার । 

(৫) এই আধ/র-্তন্তগুলি একটি বিশেষ দ্িগাঁভিমুখে বসানো আছে। 
যদি খনন কার্ষ বিস্তৃত হয় তাহলে এ বিশেষ দিকের অভিমুখে আরও আধার- 
স্তম্ত পাওয়া যাবে। কারণ ভগ্নাবশেষের মুখ খোদিত ট্রেঞখচের মধ্যে দিয়ে 
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দরজাভিমুখে গেছে--য! থেকে বোঝ! যায়, সামনে গিয়ে এই ভগ্নাবশেষ 
দুপাশে আরও বিস্তৃত। 

এই-প্রসঙ্গে এলাহাবাদ মিউজিয়মের তৎকালীন ডিরেক্টর এস. পি গুপ্ত 
বলেন, “এমন কি, এখনও যদি আরও খনন কর! হয়, তবে স্তমগুলির একেবারে 
নিচে ইটের ভিত্তি এবং চুনে তৈরি-কর' মেঝে সারা বিশ্ববাসীর নিকট 
উন্মোচিত হয়ে যাবে ।” [ রামজন্মভূমি-বিতর্ক : ইতিহাস ও প্রত্বতত্ব কি বলে? ] 

ডঃ গুপ্ধ মনে করেন, “আরও খনন করলে প্রত্বতাত্বিকেরা আরও ইটের 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত স্তম্তগুলি দেখতে পাবেন । বিশাল মন্দিরের এলাক' 
তৈরি করার উদ্দেশ্ত নিয়েই এই সব স্তন্তের ভিত্তি তরি হয়েছিল । তিনি 
বলেন, “পরবর্তীকালে মন্দিরের অনেকগুলি স্তন্তকে সরিয়ে ফেল! হয়েছে, 
সম্ভবত চুণের সঙ্গে মিশিয়ে মসজিদ তৈরি করার উদ্দেস্টে |. [ তদেব] 

পুরাতত্বের সাক্ষ্যকেই একমাত্র লাক্ষ্য বলে মনে করার কারণ নেই, সাক্ষ্য 
আরও আছে। তা হল, ভাক্কর্ষশিল্প এবং স্থাপত্যকলা-বিজ্ঞান। এখন মেই 
আলোকে বিচার করে দেখা যাক, ১৫২৮ খ্রীঃ নিমিত বাবরি মসজিদ নামে 
খ্যাত, (এবং বাবরেরও অন্তত ৪০০ বছর আগেকার শিল্প সম্ভারে সজ্জিত ) 
দণ্ডায়মান সৌধটি মন্দির না মসজিদ । 

(১) উপরে যে ১৪টি কালে! কোষ্টিপাথরের স্বন্তের কথা বল' হয়েছে 
সেগুলির গাত্রে খোদিত আছে নানান সুক্ শিল্পকর্ম : পূর্ণ কলস, কলসগাত্রে 
'লানাধরণের সদৃশ পুষ্পিত লতাসহ বৃক্ষশো ভিত, চিত্র-তার ভিতরে রয়েছে 
নয়নমনোরম প্রম্ফটিত পন্ম, বিভিন্ন দেবদেব, পরী, ছ্বারপাল-প্রভৃতির মৃত্তি। 
বল। বাহুল্য, উক্ত খোদিত মৃত্তিগুলির অধিকাংশই অঙ্গহীন | 

(২) মৃত্তিগুলি দৈর্ঘা প্রায় ১৫-২০ সেন্টিমিটার । স্তম্তগুলির উপর অংশ 
অষ্টভূজাকৃতি হলেও ভিত্তির দিকে সেগুলি বর্গাকারেই নিশ্সিত। 

(৩) মসজিদের অঙ্গন-চত্বরে দেওয়াল-মংলগ্ন একটি চৌকাঠ রয়েছে। 
সস্তগুলির মতো সেই দ্বার-শাখাটিও একই কালে! কোষ্টিপাথরের ঠতোর। 
নিচ থেকে উপর পর্যন্ত দ্বারশাখাটি নান: সুম্তর শিল্পকর্মে মণ্তিত। এটির দৈর্ঘ্য 
১১৫ সেন্টিমিটার | 

(৪) এ চৌকাঠটির উপরভিতের কাছে একটি কুলুক্গি | তার উপর পাগডি 
মাথায় এক দ্বারপাল দণ্ডায়মান, তার কে মাল্য, কিন্তু গাত্র নগ্ন। কুলুদ্দির 
উপর দ্বিকে বিভিন্ন লতাঁপাতার নানান কারুকার্ধ। স্থ্সঙ্জিতা পাঁচটি 
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দেবকন্ত! বা অঞ্ষরা একটি পুষ্পিত শাখাকে অবনমিত করে রেখেছে) 
উপরের মৃত্তিটি সালভঞ্জিকার । 

এই গেল ভাস্কর্য-শিল্পের প্রধান-প্রধান উদাহরণ । চিহ্ন আরও আছে-_তার 
সব-কিছুই এই স্বল্প-পরিসরে বল! সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক, উপরে শিল্পকল! 
সম্পর্কে যতটুকু বল! হয়েছে সেটুকুই তার সময়কাল নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট । 

এখন দেখা যাক, এই শিল্পরীতি-বিঙ্লেষণে কি পাওয়া যায়। শিল্পরচনা 
ৈলী-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে, উপরিউক্ত বিভিন্ন ভাক্বর্ষের সাজনজ্জী- যেমন লতা- 
পাঁতা'র কারুকাজ, ফুলের সাজসম্জ্বা, বনমালা, নারীযৃত্তির দৈহিক গঠন অর্থাৎ 
চোখ-মুখ-নাক-কান, দ্াডানৌর ভঙ্গিমা, এবং অন্যদিকে তোরণের আকৃতি, 
পলেম্ভরাঁ-প্রভৃতি সঘত্বে নিরীক্ষণ করলে এই সিদ্ধান্তে আম। যায় যে, উক্ত 
স্ম্তগুলির ভাস্বর্যশিল্ল একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর শিল্প-কলারই স্বাক্ষর বহন 
করে। অর্থাৎ এই মসজিদ-নামক্কিত মন্দিরটির নির্মাণকাল এখন থেকে প্রায় 
সহম্ন বৎসরের প্রাচীন। শিল্পকলার ইতিহাসে এগুলিকে লেট প্রতিহার বা 
গাড়োয়াল-শিল্পবীতি আখ্য। দেওয়! হয়েছে। অনুরূপ শিল্পশৈলীর সমাবেশ 
দেখা যায় কনৌজের গাড়োয়াল-রাজাদের দ্বার! সংস্থাপিত মন্দিরগুলিতে। 
সময়ের হিসাবে সেগুলিও খ্রীষ্টিয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর | 

উল্লিখিত শিল্পরীতি, ভাক্ষর্ষ এবং পুরাঁতাত্বিক যে-সমস্ত নিশ্চিত তথ্য-প্রমাণ 
পাওয়! গেল, তাতে ত্বাভীবিকভাবেই কয়েকটি প্রশ্ন জাগে : ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্ে 
বাবর যদি এই মসজিদ নির্মাণ করিয়ে থাকেন এবং মীরবাকি-নামে তার 
সেনাপতি সেই যজ্ঞের পুরোহিত, তাহলে প্রতুতত্ব ও ভাক্বর্যশিল্লের বিচারে সেই 
বিতফ্কিত সৌধটি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর হয় কি করে ? 

দ্বিতীয়ত, পুরাতত্ব ও স্থাপত্যকলার মতকে স্বীকার করলে, এটিও স্বীকার 
করতে হবে, মসজিদ-নামাক্ষিত সৌধ্টির নির্মাণকার্ধ অবশই একাদশ-ছাদশ 
শতকে সম্পন্ন হয়েছিল । আরও লক্ষণীয়, দেই সৌধগাত্রে-সংলগ্ন লিপিতে উৎকীর্ণ 
আছে 'সীতাপাঁক”-নামের একটি শব্দ এবং আরও উল্লেখ আছে : মীরবাকি 
নামে এক ব্যক্তি ৯৩৫ হিজরিতে (১৫২৮ গ্রী ) এই মসজিদ নির্মাণ করান । 
কিন্ত হিজরি-অব্দের উৎপত্তির বিচারে তা সঠিক বলে গ্রহণ কর যায় না। 
“কোরেশদের উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার জন্য হজরৎ মহম্মদ ৬২২ খ্রীষ্টাব্বের ১৫ 
জুলাই, সন্ধ্যায় যখন মন্ক। ছেড়ে মদিনায় চলে যান, সেদিন থেকেই এই 
অবের শবরু হয়।' ! আদিষুগ, গৌড়-কাহিশী, পৃ. ৯৪ ] 
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স-অর্থাৎ ১৫২৮ খ্রীষ্টান্বে হিজরি সন হয় ১৫২৮-৬২২-৯০৬ বাঁ হিজরি 
অব্। এক্ষেত্রে লেখ আছে ৯৩৫ অর্থাৎ ২৯ বছরের ব্যবধান । তখন ইংরেজি 
সাল হয় ১৫২৮-২৯ অর্থাৎ ১৫৫৭-৫৮গ্রী, | সময়টা বাবরের নয়, আকবরের । 
আকবর দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্ধে। তাহলে এ 
'পীতাপাক' এবং অন্ান্ত ফলক লাগানোর কাজটা কি আকবরেব আমলে সম্পন্ন 
হয়েছিল। কিন্তু তাই বাবলিকি করে? আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক 107. [7509) 2181 প্রখ্যাত এ্তিহাসিক 
প্রয়াত সৈয়দ শাহাবুদ্দিন আবছুর রহমানের একটি বই থেকে উদ্ধাতি দিয়েছেন 
একটি লেখায়, এখানে তার অংশবিশেষ উল্লেখ করি : 445০0701175 00 ০019 
1500109, 11799 10621) ৪. 10116 ভা10) 016 10051170 101915 0010 086 
91:50 00 100110 0%0050752) 1৬001795121:169, 2170 11019, 510:620 [51917 2170 
2০6 (25000 00) 17010-15190010 701:2.001065, ড71)215৮0] 61)5% 00150 
0001001021)06 (০0৫ 0010), 48500101051) ০৮০ 25 0165 21921:0 01১, 
11191009, 0009210১50০ 0000 006 15051500£ 0017-75120010 
0195010553১ 0192 13921001 11090016 99 00116 0 17 923 (2) 4১৮ ৮ 

আবার ইসলামের জগতের একজন তর্কাতিত পণ্ডিত মৌলানা হাকিম 
সৈয়দ আবছুল হাই, তার, হিন্দুস্তান ইসলামী আহাদ মে: গ্রন্থে অযোধ্যা সম্পর্কে 
লিখেছেন, “.'দীতা। যেখানে থাকতেন-.'ঠিক এ স্থানেই বাবর ৯৩৬ হিজরিতে 
মসজিদ নির্মাণ করেন |” ইংরাজী সাল অনুসারে তা ১৫৫৮-৫৯ গ্রী' | 

দেখা যাচ্ছে, এখানে কোনে স্থনির্দিষ্ই তারিখে নেই। কোথাও ৯৩৫ 
হিজরি, কোথাও ৯২৩, আবার কারে! মতে ৯৩৬। অথচ নায়ক সেই একই 
মীরধাকি। ব্যাপারট। কি? ১৫২৮ শ্রী' বাবরের নিদেশে মসজিদ নির্মাণ করা 
হলে সেট! হবে ৯*৬ হিঞ্জরি। যাই হোক, ইতিহাস আলোচনাকালে সন- 
তারিখের হিসাব মেলানো যাবে । আপাতত বাকি প্রশ্নগ্ুলি দেখা যাক। 

দেখ] যাচ্ছে, মীরবাকি নামে একজন সেনাধ্যক্ষ এ মসজিদ নির্মাণ করেন । 
অথচ পুরাতত্বের মতে মসজিদের আদলে মন্দিরটির বয়ন কমপক্ষে আট-নয়শত 
বছর । মন্দিরের একটা 11518 5০৮০ এর উপর ওইরকম তিনটি গমুজ 
নির্মাণ করা সম্ভব। তাতে বলপুর্বক দখল-কায়েমের চেষ্টাই প্রমাণিত হয় । 

দ্বিতীয়ত, বিতকিত সৌধটির প্রাচীরের গাত্র-সংলগ্ন একটি নিম-পিপল 
গ্লাছের যুলদেশে রয়েছে অতিগ্রাচীন ভগ্ন একটি বরাহ্যৃত্তি। মাটির তৈরি 


:মৃত্তিটির গাত্রে অঙ্কিত কিছু অস্পষ্ট চিহ্ন থেকে মনে হয় : ভাতে অস্কিত ছিল 
বিষুর অবয়ব। হিন্দু-ধর্মীহ্ূসারে এ অনুমান অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত-_কারণ, বরাহ 
হলেন বিষ্ণুর দশ-অব্তারের তৃতীয়-রূপ। 

তৃতীয়ত, মসজিদ-নামে অভিহিত সৌধটি আদৌ যদি মসজিদই হবে, তবে 
তার অভ্যন্তরে স্তস্তগুলির গাত্রে মান! দেবদেবীর মৃত্তি ও পু্পিত লতাপাতায় 
চিত্রিত এত শিল্পের বিপুলত! কী ভাবে সম্ভব? ইনসলাম-ধর্মীস্ছসারে মনজিদের 
অভ্যন্তরে তথা দেওয়ালগাত্রে কোনে চিত্র থাকে না। একথা সবাই জানেন, 
ইসলামের উপাস্য আল্লার কোনো মৃত্তি নেই। অন্থদিকে মসজিদের অভ্যন্তরে 
মুত্তিপুজার ভূরি-ভূরি প্রমাণ রুয়েছে। বিশেষ করে রামসীতার খোদাই করা 
মুত্তি ও দশা বতারের মৃত্তিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ সর্বোপরি মসজিদের ভিতর 
জন্মভূমির বেদী স্থাপিত হয় কি করে? এব্যাপারে আইন-বিশারদ মাননীয় 
গণপতি আয়ার বলেন, 4৯1০ 006 ঠি56 002] ০ভামআে 0070 006 016 
0016: 15 150 110500০ 10000 ৪, 01177250 । বেইলি তার কারণ ব্যাখ্য। 
করে বলেছেন, “৬৬1)21) 2) 95521001501 70151100615 1095 1) ৪, 1125110 
710) 02100019510179 61796 15 0611521580৮ 1015 8. 50170101018 01726 
0০019521502 আ10]) /১2০1) 0: 005 1260121০511) 2170 06 00110 
2)0 1306 01186) 001: 01)0061) 0১069170010 0০ 0 25961000015 5০৫ 
1616 15 ছ101)000 22213) 2190 0106 0125215 216  00159:66 17350980. 01 
1000110, 696 719০6 11) 17010251107. [101705 121:5180176 00 [717700। 
2170 1$001121776090 [7000103)01715, 270 ঢ.01009) 1918) 009002 
2৬], 9. 988-90. ]--অর্থাৎ একটি মসজিদ তৈরি করতে হলে, মিনার তার 
একটি আবস্তকীয় অঙ্গ । কারণ, মুয়াজ্জিম উপাসনার জন্য আহ্বান করেন, যাকে 
'আজান' বল! হয়-_এটি কর! হয় মিনারের উপরিস্থিত বারান্দা থেকে । বেইলি 
এর বিস্তৃত কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, যখন একটি মসজিদে সমবেত প্রার্থন। 
অনুষ্ঠিত হয়, তখন সেট] হয় বক্তৃতা । কিন্তু এটি সর্তসাপেক্ষ যে, প্রার্থনার 
সঙ্গে থাকবে “আজান” ব1 নিয়মিত আহ্বান । এটি হবে প্রকাশ্টে এবং 
উন্মুক্তভাবে, গোপনে নয়। যদিও আজান ছাড়াও সমাবেশ হতে 
পারে এবং প্রার্থনা সকলের জন্য না হয়ে ব্যক্তিগত হতে পারে--তবে সেই 
স্বানকে মসজিদ বল যাবে না।” . 

চতুর্থত, মসজিদেঘ্র চারপাশে প্রদক্ষিণের কোনে! জায়গ! রাখার দরকার 
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নেই। এটা সম্পূর্ণভাবে হিন্দু ধর্মের নিজন্ব বৈশিষ্ট্য। গুরু ও ইষ্টকে প্রদক্ষিণ 
হিন্দু সাধকদদের সাধনার গোপন তত্বের পর্যায়ভূত। 
পঞ্চমত, মসজিদ হলে তার সংলগ্ন স্থানে অবশ্তই একটি জলাধার থাকতে 
হবে। এখানে তা নেই। এক্ষেত্রে অবশ্য আরও একট কথা উঠতে পারে 
যে, সব মসজিদের পাঁশে পুকুর বা জলাশয় নেই। যেষন কলকাতা বা যে 
কোনো মেট্রোপলিটন শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত মসজিদে পুকুর নেই। যেমন 
ধর্মতল! বা হেষ্টিংমের মসজিদের কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু সেখানে 
জলের স্থায়ী ব্যবস্থ' আছে। অযোধ্যায় মনজিদ-সংলগ্র স্থানে তেমন কোনে। 
ব্যবস্থা চোখে পড়ে না । সর্বেপরি আধাধ্যায় বিতঞ্চিত মসজিদ যে সময়ের 
তখন কলের চল ছিল না। অতএব এক্ষেত্রে পুক্করিণী বা কৃপ থাকাটাই ছিল 
ব্বাভাবিক। ন! তেমন কোনো! ব্যবস্থা নেই, নেই আজানের জায়গাও । 
ষষ্ঠত, মসজিদে কাঠের ব্যবহার নিষিদ্ধ । অযোধ্যার জন্মভূমি-চত্বরে 
ঢুকতেই দরজা, ও তার চৌকাঠটি চন্দনকাঠের তৈরি । 
সগ্তমত, মন্দির সংলগ্ন স্থানে মৃত্তিকা-নিগ্রিত প্রাচীন বরাহের মৃতি রয়েছে। 
ইসলামের ভাষায় ঝাকে বলে হারাম" সেখানে তো! মসজিদ হতেই পারে না। 
তাহলে এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে জিজ্ঞাস করতে হয়, যে বাবর এই 
মসজিদ তরি করিয়েছিলেন, তিনি কি পৌত্তলিক ইসলামে বিশ্বাসী ছিলেন ? 
এবং তাঁর অন্ুর্র্তা মীরবাকিও? নাকি ভারতীয় শিল্পকলার আকধণে 
মন্দিরের আদলে মপঞিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন ? কিন্তু তাহলেও অন্তরঙ্গে 
মন্দির বহিরঙ্গে মসজিদ কেন? ্‌ 
ধার হাত দিয়ে এই পুরাতান্বিক খননকারধ্ধের আরম্ভ হয়েছিল, তিনি 
তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ডঃ নুরুল হাসান । এ বিষয়ে তিনি অভিমত 
ব্যক্ত করেন এই বলে, “একটি মসজিদে কোন যুক্তি থাকতে পারে না৷ । কিন্ত 
এর স্তন্তের গায়ে মৃত্তি রয়েছে । মসজিদে অবশ্যই একটি মিনার থাকে, ভুষ্বে। 
থাকে; কিন্তু এখানে সে-রকমটি নেই। এর স্তম্তগাত্রে খোদিত লক্ষ্মণ, গণেশ 
ও হম্থমানের মৃত্তি গ্রমাণ করে, নিশ্চয়ই এই মসজিদ এ স্থানের মন্দির বিনষ্ট করে 
নির্সিত হয়েছিল ।' [ অযোধ্যায় শ্রীরাম আর কতদিন অপমান সইবেন ? 
£গুমনমল লোধ। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, গৌহাটি হাইকোর্ট, পূ. ৯] 
অথচ তিনি তো খননকার্ষের স্ুত্রপাত হতে-না-হতেই সে প্রকল্পকে 
বন্ধ করে দিলেন কোন ছুজ্ঞে় কারণে? যুক্তিগ্রাহ কোনো কারণ 
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এ-বিষয়ে দেখানো হয় নি। বরং বল! যায়, আসল তথ্য প্রকাশিত হবার: 
আশঙ্কাতেই তা কর! হয়। 

ছুঃখের বিষয়, উল্লিখিত পুরাতাত্বিক নিদর্শনগুলি অবলোকন করেও 
দেশনেতাগণ শ্বীকার করতে পারছেন না। তা সন্বেও শিয়া-সম্প্রদ্ধায়ের সেই 
এতিহানিক ঘোষণ! তাদের ভাষাতেই পরিবেশন করছি : “আমরা যখন 
এ ইমারতের দিকে তাঁকাই তখন কি দেখি? উপর থেকে মসজিদ ভিতরে 
মন্দির। ১৬টিস্তস্তের উপর দিবদেবীর চিত্রাঞ্কিত, জমিতে হিন্দুদের চিহ্ন, 
দরজাতেও হিন্দু-চিত্র। এই যার নমুন!, সত্যের প্রতি ধার সামান্ত আস! 
আছে তিনি কি তাকে মসজিদ বলবেন? দেবদেবী-চিত্রাস্িত-স্তসবেষটিত স্থানে 
কি নামাজ পড়া বধ? এটা মসজিদ নয় মন্দির । [ খোমেইনী আরবী, 
দারুল উলম, লক্ষৌ থেকে প্রকাশিত দৈনিক, ২০ মে, ১৯৮৮ ] 

মৌলানা! শেখ শবীহুল হাসান নাজির পুরা (বহরাইচ) স্বতন্ত্র ভারতের 
৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ সংখ্যায় এই ভবনকে মন্দির বলে স্বীকার করেছেন । 

লক্ষৌ-এর ভূতপুর্ব ট্রাষ্টি ডঃ হুজুর নবাব ১৯৮৫ সালের ২৪ এপ্রিল 
শ্রীদাউদয়াল খান্নার নিকট এক পত্রে লেখেন, আমি মনে করি, অযোধ্যা, 
মথুর", বারাণমী ও লক্ষষণপুরী লখনৌ এগুলি সবই প্রথমে মন্দির ছিল, পরে অন্ত 
কোনো! শক্তি এসে মসজিদ তৈরি করেছে। মুসলিমদের সেগুলি নিজের থেকেই 
ফিরিয়ে দেওয়! উচিত । [ তদেব 

ধার রচন। থেকে পূর্বে উদ্ধীতি দেওয়। হয়েছে তাপ আর-একটি মন্তব্য এখানে 
উল্লেখ করি : [015 9150 0317)050]15 0090 59009 2%005000 ৪১ €:৪০৮০০ 
01956 00 0: 9.6 ৪ 91500 015091552 00010 ৪ 6200012 ৫210701191)60 
107 90296 506018] 1:585017) 1৮ 1005০] 23 9, 11050016011 ০01 
00051665019 21000162105 511210. [08/010 2095119, 310 00170 
48200069010 :1309101 01058101010) 91010]1 £১08060)5) 1987, ০. 19. ] 

এই প্রসঙ্গে আরও ছুটি পুরাতত্ব-বিষয়ক রিপোর্টের উল্লেখ করা যেতে পারে । 
পুবাতত্ব-বিভাগের জয়ে্ট ডিরেক্টর ডঃ কে: বি. স্বন্দররাজন ( যিনি আকিওলজি 
অব রামায়ণ-সাইটস্-এর প্রকল্পের সঙ্গে সরাপরি যুক্ত ছিলেন )-প্রদত্ত রিপোর্ট 
এইরূপ £ মীর বাকি অধোধ্যায় রামমন্দিরের স্থানটির ঠিক উপরেই মসজিদ: 
নির্মাণ করেন।' | সার্ভে অফ. ইত্ডিয়', ১৯৮৯, ১৭ম অধ্যায় ] 

“অযোধ্যা শ্রীরামচদ্দ্রের জন্মস্থানের হিন্দু-স্থাপত্য ও ভান্বর্যগুলি মসজিদ-- 
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'নির্শাণের কাজে ব্যব্ত হয়েছে। শ্রীর়ামের জন্ম ও লালনপালনের সঙ্গে সম্পৃক্ত 
স্থানটির উপরই একটি মসজিদ তৈরি হয়। হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র 
রামজন্মভূমির অবশেষা্দি এর কাছেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ।” [ কোর্ট-অব- 
ইওডয়া প্রকাশিত হিন্দু এনডাউমেন্ট কমিশন-রিপোর্ট, লেখক ডঃ সি. পি. 
রামন্বামী আয়ার, পৃ. ১৬৬ ] 

এপর্যন্ত যা আলোচনা কর! হল তা সংক্ষেপে এই : ১৯৫৯-৭ৎ সালে 
'বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ এ. কে. নাবায়ণ অঘোধ্যায় তিন 
জায়গায় খননকার্য চালান। তৎপরে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সালে ডঃ হুরুল 
হাসানের নেতৃত্বে, ডঃ বি. বি. লালের পরিচালনায় অঘোধ্যায় দ্বিতীয়বার 
খনন-কার্ধটি হয়। এই সময় মোট ১৪টি জায়গায় খনন চলে। ছুটি পর্যায়ে 
মোট ১৪+৩-১৭টি জায়গায় পুরাতান্তিক খনন চালানে! হয়। এই বিশাল 
অহসন্ধান কর্মে যে-সমন্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাতে পুরা'তত্ববিদ ও গবেষকগণ 
একমত যে: রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যা এবং আজকের অযোধ্যা একই। 
মসজিদ-বিতর্কের বহু পুর্ব থেকেই এ স্থানে রামের মন্দির ছিল এবং বর্তমান 
সৌধটিও সেই বিশাল মন্দিরের অংশবিশেষ । মীর বাকি বাবরের নির্দেশে 
সেই মন্দির দখল. করেন এবং তাঁরই উপাদান দিয়ে মন্দিরের উপরে 
তিনটি মিনার বা গম্জ তৈরি করান। বর্তমানে মলজিদ-নামে পরিচিত 
সৌধটির বয়স সেটি নির্মাণের কথিত সময়কাল থেকে অন্ততঃ ৪০* বছরেব 
বেশি। অযোধ্যা প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতি-সম্পন্ন শহর । বহু ভাঙাগড়ার 
সাক্ষ্যবহনকারী এবং অন্তত ৪০০০ বছরেরও বেশি পুরনে। | 

যাই হোক, এপর্যন্ত যে সব পুরাতাত্বিক রিপোর্ট ও মতামত তুলে ধরা 
হয়েছে তাতে অস্তত এটুকু প্রতীত হবে যে, কোনো-এক গোপন কারণেই 
দিনের আলোর মতে৷ প্রকাশ্য সত্যটিকে সঙ্ঞানে উপেক্ষা করা হচ্ছে। 
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এবার প্রত্বতত্বের অঙ্গন থেকে ইতিহাসের দিকে তাকানো যেতে পারে। 
পুরাতক্বের অভিমত তো মন্দিরের দিকেই । ইতিহাসের আলোচনার প্রথমেই 
বলে নেওয়া দবকার, এ-বিষয়ে আমরা তিনটি বিষয়ের সাহায্য নেব। প্রথমটি 
হল শ্রুতি ১ অর্থাৎ যা বংশ-পরম্পরায় চলে আসছে সেইসব লোকশ্রুতি। দ্বিতীয় 
স্বতি, অর্থাৎ পূর্বাপরকাল বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী এবং সাধক-সন্্যাসী-সম্প্রদায়ের 
স্বৃতি-বাহিত কথা'। তৃতীয়টি হল, লিখিত যে-সব তথ্য পাওয়া গেছে। 
সময়ের দিক থেকেও বিষয়টিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা কর 
হবে। কেউ-কেউ হয়তো আপত্তি তুলতে পারেন, শ্র্তি এবং শ্বতি আর 
যাই হোক ইতিহাস নয়। তৎসত্বেও একথ! অনস্বীকার্ধ যে, শ্রুতি এবং স্বৃতিই 
হচ্ছে ইতিহাসের মূল উপাদান। ইতিহাস না হোক, ইতিহাপ লেখার রসদ 
যদি কোথাও থেকে থাকে তবে তা শ্রতি এবং স্মৃতি । ভারতবর্ষের বেদ, পুরাণ, 
উপনিষদ সমস্ত-কিছুই একদ' শ্রুতি এবং স্থৃতি-নির্ভরই ছিল। বেদের অপর 
নাম যে ক্রতি ত। এই কারণে। বিশ্বের যে কোনে প্রাচীন ইতিহাস রচনার 
মূলে রয়েছে শ্র্তি এবং স্থৃতি। ডঃ ক্যানিংহাম. এল. এলিয়টও উক্ত বিষয়ে 
একমত । হ্যান্স বেকারও এই পদ্ধতির অবলম্বনেই তাঁর 'অযোধ্যা'-নামের 
বিখ্যাত গ্রন্থ রচনী করেছেন। এ-প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথের মত এই : 

ইতিহাস লোকের মুখে-মুখে জনশ্রুতি-আকারে ছড়াইয়৷ থাকে; 
এঁতিহাসিকের প্রতিভ। তাহাদিগকে একটি হ্ত্রের চারিদিকে বাধিয় তুলিবামান্র 
এত কালের অব]ক্ত ইতিহাষের ব্যক্তমৃত্তি আমাদের কাছে ধর] দেয় |... 

'যে-সময়ে লেখা পুথি এবং ছাপা বইয়ের চলন ছিল ন! এবং যখন গায়কের। 
কাব্য গান করিয়' শুনাইয়! বেড়াইত তখন যে ক্রমে নানাকালে ও নান! হাতে 
একট! কাব্য ভরাট হুইয়! উঠিতে থাকিবে তাহাতে আশ্চর্যের কথা নাই।. 

“প্রথমে নানা মুখে প্রচলিত খগ্ুগানগুলা একট! কাব্যে বাধা পড়িয়া সেই 
কাব্য আবারু'ধখন বহুকাল ধরিয়! সর্বসাধারণের কাছে গাওয়া! হইতে থাকে, 
তখন আবার তাহার উপরে নানাদদিক হইতে নান। কালের হাত পড়িতে থাকে। 
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সেই কাব্য দেশের সকল দ্দিক হইতেই আপনার পুষ্টি আপনি টানিয়! লয়। 
এমনি করিয়া ক্রমশই তাহা সমস্ত দেশের জিনিস হইয়। উঠে ।... 

“এইরূপ কালে-কালে একটি সমগ্র জাতি যে কাব্যকে একজন কবির 
কবিত্বভিত্তি আশ্রয় করিয়া রচনা! করিয়া তুলিয়াছে তাহাকেই ঘথার্থ 
মহাকাব্য বল! যায়।.. 

তেমনি মহাকাব্যও আমাদের জান! সাহিত্যের মধ্যে কেবল চারিটিমাত্র 
আছে। ইলিয়ড অডেসি রামায়ণ ও মহাভারত ।:.. 

রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে দেশে রামচন্দ্র সম্বন্ধে সেইরূপ একটা লো'কশ্রুতি 
নিঃসন্দেহেই প্রচলিত ছিল । তিনি যে পিতৃসত্যপালনের জন্য বনে গিয়াছিলেন 
এবং তাহার পত্বীহরণকারীকে বিনাশ করিয়। স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, 
ইহাতে তাহার চরিত্রের মহত্ব প্রমাণ করে বটে, কিন্তু যে অসাধারণ লোকহিভ 
সাধন কঠিয়া তিনি লোকের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিলেন রামায়ণে কেবল 
তাহার আভাস আছে মাত্র।” [সাহিত্যন্থট্টি, সাহিত্য, রবীল্্রচনাবলী 
১৩১ পৃ. +৮৫-৮৮ ] 

বিতষ্কিত মন্দিরটির প্রসঙ্গে ছুটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। প্রথমটি 
হল। রাজ! বিক্রমাদিত্য গ্রীষ্টিয় প্রথম শতকে এই মন্দির নির্মাণ করান 
এবং শুধু রামমন্রিরই নয়, রামচন্দ্রের স্থৃতি-বিজড়িত স্থানগুলিতে মোট ৩৬০টি 
মন্দির নির্যাণ করেন । এর মধ্যে তার বিশাল কীত্তি রামজন্মভূমির উপর নিমিত 
'এক মন্দির। সিংহাসনে আরোহণের পর বিক্রমাদদিত্য অন্যান্থ গঠনমূলক 
কাজের মধ্যে প্রাচীন তীর্ঘস্থানগুলির সংস্কারের দিকে দৃষ্টি দেন। অতঃপর 
তিনি রামায়ণের উল্লিখিত রামচন্দ্রের জন্মস্থান অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তিনি 
তার কুলপুরে।হিতের নিকট অবগত হন যে, বিরাট অযোধ্যাভূমির মধ্যে 
বিচরণকালে যেখানে কামধেন্নু গাভী গিয়ে স্থির হবে, এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 
ছুপ্ধবর্ষণ করবে, সেখানেই জানতে হবে রামের জন্মস্থান । এইটুকুমাত্র সংকেত 
জেনে বিচক্ষণ রাজা শ্রীরামের জন্মস্থান নির্ণয় বহির্গত হন । 

দীর্ঘপথ অতিত্রম করে তিনি প্রয়াগ থেকে' অগ্রসর হলেন সরযু নদীর 
দিকে। সরযূ ও সয়ী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, সমগ্র 
এলাকাটি গহন অরণ্যে আবৃত এবং বন্ত জীবজন্জতে পূরণ--দিকভাগেই চল! 
ছুক্ধর। কিন্ত তিনি অনুসন্ধানী চোখ নিয়ে স্বেচ্ছ'-বিচরণশীল। কামধেঙগর 
পশ্চাতে চললেন । অবশেষে একটি নির্দিষ্ট স্থানে এসে ধেনু স্বেচ্ছায় দুগ্ধবর্ষণ 
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করে। শুরু হয়ে গেল খননকার্ধ। সত্য-সত্যই পাওয়ার গেল শ্রীরামচজ্দ্রের 
বিশাল নেই রাজপুরীর সন্ধান। ক্রমে খননের ফলে পাওয়! গেল দশরথের 
'চার পুত্রের এবং হনুমানের মৃতি। পাওয়া গেল কোট্টিপাথরে নিশ্নিত ৮৪টি 
স্তস্তঃ যার গায়ে শ্রীরামচন্দ্রেরে পরিবারের অনেকেরই মৃত্তি খোদিত। নৃপতি 
নিশ্চিত হলেন : সেটি রামচন্দ্রেরই রাজপুরী | 

অতঃপর বিক্রমাদিত্য সেখানে গড়ে তুললেন এক মন্দির | সপ্যাশিখর-সম স্থিত 
প্রায় নবতল-উচ্চতা-বিশিষ্ট নান1 শিল্পশোভার সারই সেই মন্দিরটি হল একটি 
বিন্ময়কর দর্শনীয় পুরাকীত্িি। সেই মন্দির নির্মীণে ব্যবহৃত হল খননকার্ধের 
সময় প্রাঞ্ ৮৪টি স্তস্ত। তৎপরে সেই মন্দির উন্মুক্ত হল দেশের সর্বসাধারণের 
জন্য । এইভাবে রামেব জন্মস্থানে রামরূপী নারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা হল । 

দ্বিতীয় কিংবদস্তীটি এই । রাজ! বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে আরোহণের 
"পরে দ্িখ্বিজয়ে নির্গত হন এবং মহাদেবের কৃপায় সপ্তদ্ধীপ-ধরণীর একচ্ছত্র 
অধীশ্বববপে খ্যাতি লাভ করলেন। এই বিচক্ষণ নুপতিকে তার প্রজাকুল 
রাঞ্জ৷ রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করত । অযোধ্যানগরী আবিফার করে বিক্রমাদিত্য 
সেখানে তার রাজধানী স্থাপন করেন। রামচন্দ্রের জন্মস্থান নির্ণয় ও মন্দির 
নির্মাণকার্ধ তাঁব আমলেই হয়েছিল। মন্দিরের বর্ণন।-ইত্যাদি পুর্বাহুবপ | 

সাধু-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত স্মৃতি অনুযায়ী রাজ বিক্রমা দিত্য মন্দির 
তৈরি করেন নি। যুধিষ্টিবের আমলের বহু পুর্বকাল থেকেই ওখানে রামচন্দ্রে 
মন্দির ছিল। ভারত্যুদ্ধের পর দেশ বীরহীন এবং নৃপতি-বিহীন হয়ে থাকলে 
দেশের প্রীচীন সংস্কৃতি সমগ্রভাবেই অবলুপ্ত হতে থাকে । রাজা পরীক্ষিতের 
পরে প্রায় সমস্ত লোপ পেয়ে যায়। পরীক্ষিতের দীর্ঘ সময় পরে নৃপতি 
বিক্রমা্দিত্য সেই জন্মস্থান খনন করে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার 
এবং সেটি পুনণির্মাণ করেন । তারপরেও সেই মন্দিরে বনু ভাঙাগভা হয়েছে, 
কিন্ত আপল-চিহ্ু লোপ করতে কেউই পারেন নি। স্তনের গায়ে যে শিল্পকী্তি, 
সেগুলি রামচন্দ্রের ধ্যানের চিত্ররূপ বা ব্যাখ্যা । 

এবার দেখা যায়, এ্রতিহাসিক তথ্য এবিষয়ে কি বলে? এঁতিহাসিকগণের 
মতে, রাজা বিক্রমাদিত্য একজন নন, ছু-জন। প্রথম বিক্রমাদিত্যের সবিশেষ 
পরিচয় জান যায় না। শুধুমাত্র এইটুকুই জানা যায় যে, শকগণ উত্তরপশ্চিম 
ভারত থেকে অগ্রসর হয়ে, অন্ধ-সামস্ত গর্দভিলার কাছ থেকে মালব অধিকার 
করে উজ্জয্লিনীতে এক শক্তিশালী নামরিক খাটি স্থাপন করেন। নিহত 
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গর্দভিলার পুত্র অন্্-রাজধানীতে ফিরে যান। এবং সেখান থেকে শক্তি-সংগ্রহ, 
করে ফিরে এসে, শকর্দের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতি-আক্রমণ আরম্ত করায় শোচনীয় 
ভাবে পরাজিত শকের পৃষ্টপ্রদর্শন করে। অন্ধ-সামস্ত গর্দভিলার অজ্ঞাতনাম' 
পুত্রের স্থনিপুণ রণনীতির ফলেই তাঁর এই অভাবনীয় সাফল্য ঘটে । তারই 
স্থযোগ্য পুরস্কাব হিঘাবে অন্ধ-সম্রাট সাতবাহন, গর্দভিলার পুত্রকে বিক্রমাদিত্য- 
উপাধিতে ভূষিত করে মালবের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন:। আর তারই 
দিখ্বিজয় স্মরণীয় কবে রাখতে গ্রী-পু ৫৭ অব বিক্রম-সংবতের স্থচন! করা হয়। 
[ আদিযুগ, গৌড়-কাহিনী, শৈলেজ্দ্রকুমার ঘোষ, পৃ. ৭০ ] 

অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় ২০৫০ বৎসর পূর্বে রাজ বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। অতএব তার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের বয়স অন্তত দু-হা'জার 
বদর হওয়াটাই স্বাভাবিক। 

এবার আসা যাক দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের প্রসঙ্গে । ইনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 
সমুদ্রগুণধের পুত্র যুবরাজ দেবশ্রী। এবং পরে দ্বিতীয় চন্দরপ্তপ্ত। যৌবনে অশ্বমেধ 
যজ্ঞের অশ্ব ছুটিয়ে প্রবল ব্লবীর্য ও শৌর্ষের পরিচয় দেন। প্রথম বিক্রমাদিত্য 
শকদের পরাজিত করেছিলেন মাত্র_কিন্ত ইনি তাদের নিশ্চিহ্ন করেন। 
সমুদ্রগুপ্ের মৃত্যুর পর ৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ( মতান্তরে ৩৭৫ শ্রীষ্টান্দে ) তিনি সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তার সময়েই গুপ্তরাজাদের শাখা-রাজধা'নী প্রতিষ্ঠিত হয় 
উজ্জয়িনীতে | , দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল ৩৯৯-৪১৩ (অন্ত মতে 
৩৭৫-৪১৩ )-_ অর্থাৎ যথাক্রমে ১৪ অথবা ৩৮ বছর। 

এই নৃপতির দিথিজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে মেহেরৌলি-স্তস্তে লিখিত 
আছে: “অসিতে ধাহার যশ ঘোষিত হইয়াছে, বঙ্গে যিনি সম্মিলিত 
শত্রবাহিনীকে দলিত করিয়াছিলেন, ধাহার দ্বারা সপ্তসিন্ধু অতিক্রম করিয়া 
বাহিলিক বিজিত হইয়াছিল, ধাহার শোর্ধবায়ুতে দক্ষিণসমুদ্র আজও 'স্থগন্ধিত 
হইয় রহিয়াছে, ধাহার বীর্ষ দাবাগ্রির ন্যায় সকল অরিকে ভম্মীভূত করিয়াছে, 
যিনি শ্রাস্তহদয়ে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া লোকাস্তরে গমন করিয়াছেন, কিন্ত 
যাহার খ্যাতি আজও পৃথিবীতে রহিয়াছে, সেই কীত্িভুজ ঝিঞ্টুভক্ত রাজ। চচ্জের 
এই স্তস্ত বিষুপাদগিরির উপর স্থাপিত হইল'।” [ আদ্দিযুগ, গৌড়-কাহিনী ]. 

এই রাজ! বিক্রমাদিত্যর কালেই ভারতবর্ষে নতুন করে হিন্দু-সংক্কতি 
তথা ব্রাক্ষণ্যধর্ষের নবজাগরণ ঘটেছিল। ব্রাঙ্গণ্যধর্মের ভিত্তি স্থদুঢ় হয় 
এই সময়েই । মহাকবি কালিদাস-সহু নবরত্ব-সভার সহায়তায় প্রাচীন-ভারতীয় 
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সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় । রামায়ণ-মহীভারতের পুনলিখন হয়েছিল 
এ-ফুগেই। অতএব এই মতের প্রতি বিশ্বাসের যথেষ্ট হেতু আছে যে, 
এই নৃপতির আমলেই রামায়ণের আধারে রামজন্মভূমির অস্থসপ্ধান ও মন্দিরের 
প্রতিষ্ঠী ঘটে। কিন্তু কথ! হল, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ব1 দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের 
সময়কাল শ্রী্িয় পঞ্চম শতাব্দী, অথচ একটি সংস্কত লেখের মতে : “২৪৩১ 
যুধিষ্ঠির সংবতের পৌষ মাসের দ্বিতীয় অমাবস্যার রাজা বিক্রমাদদিত্য রামের 
জন্মস্থানের মন্রিরটি পুননির্নাণ করে রামশীতার বিগ্রহ স্থাপন করেন।, 
[ 101500106 038222021 দ91281070-1990, 2. 354 ] | 

কহলনের হিনাব অন্গনারে যুধিষ্টিরান্দের ২৩৯১ বছর পর বিক্রম-সংবতের 
শ্তুরু। অতএব ২৪৩১ যুধিষ্ঠির-সংবতে বিক্রম-সংবত হয় ২৪৩১-২৩৯১- ৪০ 
বিক্রমাব্ষ । আবার খ্রী'পু. ৫৭ অব থেকে বিক্রমাবের স্থচন। হয়। অর্থাৎ 
রাজা বিক্রমাদিত্য-নামে সাতবাহনের জনৈক সেনাপতি এখন থেকে 
১৯৯০+4৫৭-২০৪৭ বছর আগে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ২৪৩১ 
ষুধিষ্টিরান্বে বা ৪০ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ৫৭--৪০--১৭ খ্রী-পু. অন্দে, বা এখন 
থেকে ১৯৯০+১৭-২০*০৭ বছর আগে এ মন্দির পুননির্সাণ করান । 

“মহাত্মা! কোলক্রক লিখিয়াছেন যে, কিংবদস্তী আছে, শেষ তীর্থঙ্কর বর্ধমান 
২৪০০ বৎসর পূর্বে নির্বাণ প্রাপ্ত হন। এরূপ দীর্ঘকালের কিংবদন্তী যে একেবারে 
ভ্রমশূন্থ হইবে তাহ নিতান্ত অসম্ভব। বর্তমান বখসর হইতে গণন! করিলে 
শ্রীংপূর্ব ৫২৮ লব্ধ হইল । অতএব শ্রীদেবকৃত বিক্রমচর্িত-মতে তাহার ৪৭০ 
বৎসর পরে অর্থাৎ ৫৮ গ্রী. পূর্বান্ধে বিক্রমাজিত্য বর্তমান ছিলেন, এ নির্ণয় কি 
অত্যন্ত অসঙ্গত ?' [ কালিদাস : প্রাণনাথ পণ্ডিত, মাঘ ১২৭৯ বঙ্গদর্শন | ] 

এখানে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় । রাজ বিক্রমাদিত্য 
মন্দির নির্মাণ করান নি- পুননির্মাণ করিয়ে সেখানে রামপীতার বিগ্রহ স্থাপন 
করেন। তাহলে এটা স্পষ্টই দ্বেখা যায়, আঙ্গ থেকে ২**৭ বছর আগেও 
শ্রীরামজন্মভূমিতে মন্দির ছিল। 

হরিবংশ অনুসারে : অঙ্গাধিপ কর্ণ বলিরাজার সপ্তদশ অধব্তন পুরুষে 
জন্মগ্রহণ করেন। যিনি ভারতযুদ্ধে কৌরব পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন এবং 
রাজ দুর্ধোধনের সুহৃদ-_-ধার অন্ত-নাম দাতা কর্ণ। বলিরাজ মহাপ্রস্থানের 
পূর্বে সমগ্র রাজ্য গার পাচ পুত্রকে বিভাগ করে দেন। সেই পীচ পুত্রের 
নামেই তৈরি হয় নতুন পাঁচটি রাজ্য-_-অঙ্গ, বঙ্গ, কলিগ, পুগ্ুক ও স্থদ্ধক | 


) ছিজী 
(ম. ম' স-৪) 


তখন সত্যযুগের শেষ, ভ্রেতার শুরু । অযোধ্যাপতি দ্শরথের হুহদ 
ছিলেন অঙ্গাধিপ লোমপাদ্দ। সময়ের হিসাবে তা হলে অন্তত ভারতযুদ্ধের 
১০০০ থেকে ৮০০ বছর পূর্বে অঙ্গরাজ্যের স্থচনা। ভারতযুদ্ধ হয়েছিল এখন 
থেকে অন্ততঃ পাচ-হাজার বংসর পূর্বে, অর্থাৎ ৩১০২ খ্রীপুর্বাব্ধে। আর্যভট্র 
এই অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। তাহলে রামচন্দ্রের কাল হয় কমপক্ষে 
৬০০০ থেকে ৪৫০০ খ্রী-পূর্বাব্ধ । বিক্রমাদিত্য সেখানে মন্দির পুননিম্মাণ করান 
মাত্র ১৭ খ্রী-পূর্বাব্দে। তাহলে তার আগেকার ১০০০ বছরের ইতিহাস 
কোথায় গেল ? রামজন্সভূমিতে মন্দিরই বা কে স্থাপন করলেন! সবটাই কি 
কল্পন! ? তা নয়, সেই সময়ের কথা! রামায়ণেই আছে। বালীকি-রামায়ণে 
বণিত ঘটনার বাস্তব বিশ্লেষণ রয়েছে । এখানে উল্লেখযোগ্য, রামচন্দ্রের 
মহাপ্রস্থানে গমনকালে তার সঙ্গে-সঙ্গে প্রজাকুলও দেহত্যাগে বদ্ধ-পরিকর 
হয়ে তার অন্্রগমন করে এবং সরযূতে তার দেহত্যাগের সঙ্গে সকলেই হষ্টমনে 
সরধ্‌তে দেহবিসর্জন করে ব্বর্গারোহণ করে । 

রামায়ণের উক্ত বর্ণনা থেকে যে মর্মান্তিক বিদীয়-চিত্র পাওয়া যায়, তাতে 
এটুকু বুঝতে অন্থৃবিধ! ছয় না, শ্রীরামচন্দ্রের নিত্যদেহ-পরিগ্রহের সজে-সঙ্গেই 
সমগ্র অযোধ্যাও শুন্ত হয়ে যায়। তৎপরেও ধার! অবশিষ্ট ছিলেন তাব। 
প্রজাবৎসল প্রি রাজার বিরহে সেই শূন্য শ্মশানপুরী পরিত্যাগ করে দেশাস্তবে 
গমন করেন।. তারপর থেকে সমগ্র অযোধ্যা দীর্ঘকাল পাষাণী অহল্যার 
মতে নিঃসঙ্গ-জীবন অতিবাহিত করে। বামায়ণের সর্বশেষ অংশ তারই উৎকৃষ্ট 
সাক্ষ্য : 'অযোধ্যাপুরী বহু বং্সর জনশূন্য ছিল, পরে খষভ নামক রাজাকে 
পাইয়৷ আবার লোকালয় হয়। [ একাদশাধিকশততম সর্গ, উত্তরকাপ্, 
বাল্ীকি- রামায়ণ, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পু. ৯৪৬ ] 

অনেকেই বলতে পারেন, উত্তরকাণ্ড তে মুল রামায়ণ নয়, পরে সংযুক্ত । 
এই অভিমতকে সম্মান জানিয়েই বলি, তাহলেও আমাদের প্রমাণের হানি ঘটে 
না। কারণ, রামচন্দ্র-পরবর্তা যুগে অযোধ্যার অবস্থা কেমন হয়েছিল তার বর্ণন। 
তাতেই আরে বিশ্বাসযোগ্য হয় । এঁতিহাসিক এস. এলিয়টও মনে করেন, 
রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল ধরে অযোধ্য। জনশূন্য অবস্থায় পরিত্যক্ত নগরী 
ছিল। 'অযোধ্যায় উপনীত হয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রথম কাজ হল, 
শ্রীরামচন্দ্রের প্রকৃত জন্মস্থান অনুসন্ধান করা। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সে 
কাজ অতি দুরূহ । কোথাও সেই গৌরবময় পুণ্ভূমির সন্ধান পাওয়৷ যাচ্ছিল 
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না। কারণ অযোধ্যা তখন গভীর জঙ্গলে আবৃত। বড়ে!-বড়ে বৃক্ষের নিবিড় 
অরণ্যে সে-অঞ্চল সমাকীর্ণ এবং মেখানে অসংখ্য বিষধর সর্পের রাজত্ব। 
সষ্টির প্রথম নগরী বলে এককালে অযোধ্যার প্রসিদ্ধি ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের 
তিরোধানের পর তার যে অবস্থা হয়, পৃথিবীর আর-কোনো প্রাচীন রাজধানীর 
সম্ভবত সে দশ! হয় নি।' 

প্রনঙ্গত উল্লেখ্য, রামজন্মভূমির স্থান-নিবপণের এই স্থকঠিন কাজটি দ্বিতীয় 
বিক্রমাদিত্যের নয়। কারণ সময়ের হিনাবে সেটা পঞ্চম শতান্ধা। তখন 
অযোধ্যা জনমুখরিত-_-অন্তত, জঙ্গলাকীর্ণ নয় তা বলাই বাহুল্য। কারণ 
তৎপূর্বে সেখানে রাজ! পুস্যমিত্র রাজধানী স্থাপন করেছেন এবং বৌদ্ধমঠও 
স্থাপিত। পুস্তমিত্রের এক কুমারের প্রদত্ত একলক্ষ স্থব্ণ-মুদ্র' ব্যয়ে জনৈক 
বৌদ্ধ ভিক্ষু সেখানে একটি বুদ্ধ-যুতি স্থাপন করেন। স্থতরাৎ শ্রীরামমন্দির 
যে প্রথম বিক্রমাদিত্যের আমলেই হয়েছিল সে বিষয়ে নিশ্চিত। 

রাজ। রামচক্দ্রের দীর্ঘকাল পরে অযোধ্যায় রাজ! খষভকে আমর পরবর্তী 
বৃপতিরূপে গ্রহণ করতে পারি। তার সমঘ্ব সঠিক জান" ন" গেলেও এটুকু 
অন্তত অনুমান কর। যায়, তিনি মহাভারতের পূর্ববর্তী কোনে'-এক সময়ের 
রাজ! ছিলেন। দীর্ঘকাল অযোধ্যা জনশূন্ত-পরিত্যক্ত ছিল। বাজা' খষভের 
শাসনাধীনেই তা আবার জনমুখরিত হয়ে ওঠে । মেই সময়েই বামজন্মভূমির 
উপরে মন্দ্র-নিমাণ ও রামসীতা-লক্ষষণ-হন্গমান-প্রভৃতির মুতি প্রতিষ্ঠিত হয়। 
স্তম্তগাত্রে রামশীতার মুত্তি তখনই অস্কিত হয়ে থাকবে । শ্বধু অনুমান বা 
নিছক কল্সনামাত্র এ নয়-_কারণ গোটা মহাভারত জুভে যত্রতত্র শ্রীরামচন্দ্রের 
কথা! ছডানে। রয়েছে । তাছাড়' যূল মহাভারতের বনপর্ধের অন্ক্গত বামোপাখ্যান 
পর্ষে রামচন্দ্র সম্পূর্ণ কাহিনী বিশদভাবে সন্নিবিষ্ট। লোক-সমাজে প্রত্যক্ষ 
একটা -কিছু না থাকলে সমগ্র সমাজজীবনে তা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায় 
না। সমাজবিজ্ঞানের আলোয্র বিষয়টিকে দেখলে এ-যুক্তির সমর্থন মেলে ! 

যাই হোক, রাজা খষভ এই মন্দির-নিমীণের মাধ্যমে রামচন্দ্রের বিগ্রহ 
স্থাপন ও স্বৃতিরক্ষা করেন। এতে বোঝা যায়, তার সময় থেকেই রামচন্দ্র 
নারায়ণরূপে পুজিত হতে থাবেন। মহাভারতের যুগে যে রামপুজী ছিল না 
তা জোর করে বলা যায় না। কারণ, বিষু্ ও স্থর্য-উপাসকদের মধ্যে দ্বন্ব। 
অন্যদিকে কৃষ্ণের নারাকরণরূপে পুজা! তার জীবিত অবস্থাতেই প্রচলিত হয় । 
কাজেই কৃষ্ণতক্তের দল বিষুরর অবতার শ্রীরামচন্দ্রেরে অবতারত্বের মহিমা 
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প্রচারে অমনোষোগী ছিলেন, তা মনে কর! অসঙ্গত নয়। যদিও কৃষণ-বিু ও 
নারায়ণকে একই সঙ্গে এক করে তারা ব্যাখ্যা করেছেন। এক নারায়ণই 
কখনও রামরূপে কখনও বা কষ্করূপে ষুগে-যুগে আবির্ভৃত হয়ে সাধুগণের 
পরিত্রীণ, ছু্কৃতির বিনাশ এবং ভক্তজনকে রক্ষা করেন । 

এরপর ভারতষুদ্ধের ফলে গোটা দেশ বীরহীন ও সংস্কৃতিহীন হয়ে পড়ে। 
বলা যেতে পারে, পরীক্ষিৎ-ই প্রাচীনযুগে ভারতবর্ষের শেষ হিন্দ্ুনরপতি | 
পরবর্তী যুগ থেকে সমগ্র হিন্দুধর্মের অবক্ষয়ের স্থচনা এবং তা! চলতে থাকে 
অতি দীর্ঘকাল । তারই মধ্যে কোনো-কোনো অঞ্চলে কোনো-কোনে। স্বাধীন 
নরপতি কিছু উৎকর্ষ দেখালেও ভারতের সংস্কৃতিতে কোনো উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর 
রাখে নি। এই সময়ে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রাচীন ভারতীয় স্বৃতিসৌধগুলি 
জীর্ণ হতে-হতে ক্রমে প্রায় অবলুগ্ত হয়ে যায় । 

বুদ্ধ-পরবর্তী যুগে বিশেষ করে সম্রাট অশোকের সময়েই ভারতবর্ষে আব।র 
একট! শিল্প-সংস্কৃত্ির জোয়ার আমে। কিন্তু তাতে বৌদ্ধদেরই ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে 
স্তপ-মঠ-ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়-_ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কতিচিহ্গুলির সংস্কার হয়, 
নি। ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্যের পষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম আবার 
জাগ্রত হয়। সময়ের হিসাবে খষভ থেকে বিক্রমাদদিতে]র সময়কালের অন্তর 
অন্তত তিন হাজার বছর। ততর্দিনে রাজ! খষভ-প্রতিষ্ঠিত রামমন্দির হরপ্লা- 
মহেঞ্জোদড়োর. মতো! একটা টিবিতে পরিণত হয়েছে । লোকশ্রতি ব! 
কিংবস্তীর উপর নির্ভর করে বিক্রমাদিত্য অযোধ্যায় এসে জঙ্গলময় ধ্বংসন্তুপ 
খুঁড়ে প্রাচীন মন্দির আবিষ্কার করেন এবং সেখানে সপ্তশিখর-সম্বলিত মন্দির 
পুননির্মাণ করে অযোধ্যায় নিজ রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। 

কিন্তু এই বিক্রমাদদিত্য কে? গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ত যে এই বিক্রমা'দিত্য 
নন এটা নিশ্চিত । যদিও প্রখ্যাত এঁতিহাসিক আলেকজাগ্ডার কানিংহাম 
তাঁকেই বিক্রমাদ্িত্য বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু অযোধ্যায় প্রাপ্ত. 
তাত্রমুদ্রাগুলিতে কোনো উৎকীর্ণ লিপি বা বিদেশী প্রভাবেরও চিহ্ন নেই। 
“মুদ্রার উপর হয় হস্তী নয়তো! বুষযূতি উৎকীর্ণ। অপর দিকে আছে বেড়াসহ 
গাছ, স্বন্তিক-চিহ, ৪টি নন্দীপদ, উজ্জয়িনীর একটি ছোট প্রতীক এবং, 
নদী | [ 41121) 091) 08091985085 06 00105 06 4£৯১০12[76 [17018) 
[17000, 912৬101 ] আর, গুপ্তযুগের মুদ্রায় রয়েছে পরিচ্ছন্ন 
শ্রিকলার সুস্পষ্ট নিদর্শন। বিশেষ করে দ্বিতীয় চন্ত্রগুণ্ডের অধিকাংশ 
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মুদ্রাতে ধন্ুর্ধাণধৃত মৃত্তির চিত্র খোদিত' [ বাঙলার ইতিহাস, রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ]| দ্বিতীয় চন্ত্রগ্ুণ্ধের একটি প্রাচীন প্রতিকৃতিতে তিনি 
ধনর্বাণ-হাতে রামচন্দ্রের ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান । শ্রী পু. প্রথম শতাব্দীতে শেষ 
মৌর্য-নরপতি বৃহদ্রথকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। যিনি ছুবাক্ 
অশ্বমেধযজ্ঞ করা সত্বেও রাজ! উপাধি গ্রহণ করেন নি এবং যিনি জাতিতে 
শুল্গবংশীয় ব্রাঙ্ষণ। আবার এঁতিহাসিকগণের মতে : 76 95097 036 
031:0126 01 19290109105 51251175 1015 1059] 709562, [715 00120101012 
৫%6217050 00 056 5০00) 23 না 25 006 01000058 01561: 200 
10017006 03০ 01065 016 08:09110009) £১5০0109252. 2130. ৬1015119172 
589021717 1৬1912. [12150010506 [17019) 17100 10200) 05 1. 10৫. 
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তবে কি এই বিক্রমাদ্দিত্য পুত্যমিত্র-নামের অস্তরালেই আত্মগোপন করে 
আছেন। কারণ বিক্রমার্দিত্যের চরিত্রের সবকটি গুণই পুয্যমিত্রে বর্তমান । 
এটি গবেষণার বিষয় । আমাদের বিশ্বাস, কথাসরিৎসাগরের দ্বিতীয়ার্ধের নায়ক 
যে-বিক্রমাদিত্য তিনিই প্রথম এ্রতিহাসিককালের মধ্যে অযোধ্যায় রামমন্দির 
আবিষ্কার ও পুনঃনির্মাণ করিয়েছিলেন । 

উল্লিখিত 'মুদ্রাগ্তলি লোককথাকেই সত্য প্রমাণ করছে; যার থেকে বোঝা! 
যায়, শ্্ী-পূর্ব প্রথম শতাব্দীতে পারমার-বংশীয় বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর এক 
প্রজাতন্ত্রের নায়ক ছিলেন । বিক্রমাদিত্যের এক কুমারের থেকে বস্থবদ্ধু নামে 
এক বৌদ্ধ পণ্ডিত একলক্ষ স্বর্ণথণ্ড দান হিসাবে পান। এই অর্থে অযোধ্যায় 
তিনি এক বুদ্ধমূতি স্থাপন করেন ।” [ 4১:017850198158] 58:৮65 চ২৫০০৮, 
01. চু, 6. 97. 

যাই হোক, উপরিউক্ত তথ্য থেকে এটুকু দেখা যায়, শ্রী-পূর্ব প্রথম শতাব্ধী 
থেকে এযাবৎকাল অযোধ্যানগরীকে আর আগের মতো নিঃসঙ্গ জীবনযাপন 
করতে হয় নি। বৌদ্ধ-জৈন-্রাঙ্গণ্য-ধর্মীবলম্বী নান] সম্প্রদায় এই পবিত্র নগরীকে 
প্রীণপ্রাচুর্য্যে ভরিয়ে রেখেছিল। অতঃপর ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতকে রাজ! দ্বিতীয় চন্দ্ুপ্ত 
এই মন্দিরের সংস্কার করিয়েছিলেন বলে মনে হয়। তার কারণ একাধিক । 

প্রথমত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলেই ত্রাঙ্গণ্যধর্মের পুনর্জাগরণ ও সংস্কৃতচর্গার 
বিশাল ব্যপ্তি ঘটে। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রগুলির 
"আমূল সংস্কার সাধন হয় এবং সেগুলি সহজবোধ্যভাবে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের আদলে 
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পুনর্লিখিত হয়। ভাক্বর্ষশিল্পেরও প্রভূত উৎকর্ষ ঘটে এই সময়ে; যথা, 
তিগোড়াব বিষ্ণুমন্দির, এরাণের নরসিংহ-মন্দির, নাচনার পার্ধতী-মন্দির, 
ভারমার শিব্মন্দির-প্রভৃতি। আসল কথা, দ্বিতীয় চন্দ্রগুণ্ডের প্রায় হাজার 
বছর পূর্ব থেকেই বৌদ্ধ ও জৈন মঠগুলি শিল্পকর্মের দিক থেকে দৃষ্টি আকর্ষণের 
উৎকর্ষতা লাভ কবেছিল। তারই উত্তরে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মকে উৎসাহিত করতে, 
কালিদাসাদি নব্বত্বুসভাঁ। বৌদ্ধলাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার উত্তরে একদিকে: 
ভারবি-বিশাখাদত্ত-শুদ্রক-কালিদা'স-প্রমুখেব যুগান্তকারী সাহিত্যন্থগ্টি, অন্যদিকে. 
নালন্বা-সচীস্তপের উত্তর উপর্যুক্ত মন্দির ও দেবালয়সমূহ । ষোড়শ শতাব্দীতে 
নিম্ষশ্রেণীর হিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা রোধ করতে যেমন 
এদেশে অন্ুবাদ-সাহিতে)র বান ডেকেছিল , শুরু হয়েছিল লৌকিক দেবতাদের 
সঙ্গে বৈদিক দেবগণেব অভিন্নতার ব্যাখ্যা-প্রচার। খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতকের 
ব্রাহ্মণ্য-হিন্দুধর্মকে উত্সাহ দানের ব্যাপারট। ছিল অনেকট তেমনই । 

সম্ভবত, এই কারণেই দ্বিতীয় বিক্রমাদ্দিত্য অযোধ্যায় রামমন্দির সংস্কার 
ব্যতীতও তাঁর ম্মৃতি-বিজভিত আরও ৩৬০টি স্থানে মন্দির নির্মাণ করে 
অযোধার গৌরব আবও বাড়িয়ে দেন। নিম-পিপল বৃক্ষাটব সংলগ্ন মৃত্তিকা 
নিত্রিত বরাহ-মৃতিটিব গাত্রে অঞ্ষিত অস্পষ্ট বিষুমুত্তি গুপ্তশিল্নকলাবই 
নিদর্শন হতে 'পাবে। কারণ নৃপতি দ্বিতীয় বিক্রমাদ্দিত্য বিষু-উপাসক 
ছিলেন__মেহে!বাঁলি শিলাস্তস্তে তাব উল্লেখ আছে । আত্মগোপনকারী প্রথম 
বিক্রমাদিত্যেব আমলের কোনে" শিল্পের ছাপ আমব1 এ মন্দিরে নিশ্চিতবপে 
পাই না'। বশ পুরাতাত্বিক গবেষণ! বিশদভাবে হলে আরও অনেক, 
বিস্ময়কব তথা জানা যাবে। 

এখন আবও একটি প্রশ্ন বাকি থাকে । ত' হল, দ্বিতীয় বিক্রমাদিতে;র সময় 
তো শ্রীষ্ঘয় পঞ্চম শতাব্দী । কিন্তু মন্দিরগাতে ও স্তভ্তে উৎকীণ্ণ শিল্পকলার 
নিদর্শন দেখে ভাক্র্ষ-বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সেগ্তলি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর | 
তাহলে? মধ্যকাব আরও ছ-সাত-শত বছবের শূগ্ভতাব হিসাব কোথায় ! 

হিসাব আছে শ্রুতি আর স্থত্তির পাতায়। কিংবদস্তী-অন্ুসারে রাজা 
বিক্রমাদিত্য খননকাধের সময় নানারকম শিল্প-অক্ষিত স্তম্ত পান। ম্ৃতি, 
বলছে, ওগুলে! অর্থাৎ স্তম্তে-আক1 ছবিগুলো কোন বিশেষ-যুগের শিল্পকল! 
নয়__রামচচ্ছ্রের ধ্যানের ব্যাখ্য! । বাস্তবে তাও কি সম্ভব? দেখা যাক, 
রাম্চন্দ্রের ধ্যানে কি আছে। এ পর্যন্ত প্রায় দশটি রামচন্দ্রের ধ্যান আমরা! 


পেয়েছি; এছাড়া পেয়েছি রঘুবীরের কয়েকটি ধ্যান । তার মধ্যে কিছু ধ্যানে 
রয়েছে শিবের ধ্যানের ছায়া, আর-কিছু ধ্যানে আছে নারায়ণের প্রতিচ্ছবি । 
বাকিগুলি শুধুই রামচন্ত্রবিষয়ক। এখানে তার থেকে তিনটি ধ্যানের অংশ- 
বিশেষ উল্লেখ করে এ্রতিহা'সিক সত্যতা খোজার চেষ্টা! করছি। 
'অঘোধ্য। নগরে রম্যে রত্বসৌবর্ণ মগুপে । 
মন্দার-পুস্পৈরা বদ্ধবিতানে তোরণান্বিতে। 
সিংহাসনসমারূঢ়ং পুষ্পকোপরি রা'ঘবমূ ॥”*"" 
বা 
'অযঘোধা। নগরে রম্যে রত্বমণ্ডপমধ্যগম। 
ধ্যায়ে কন্পতরোম্মলে রত্রসিংহাসনং শুভম্‌ ॥ 
তন্মধ্যেইষ্টদলং পদ্মং নানারতুপ্রবেষ্টিতম্‌। 
তত্র শ্রীবামচন্দ্রাখ্যং ধ্যায়েত্জং পরাৎ্পবম্‌ ॥”*-" 
বা 
'সরঘৃতীবমন্দারবেদি পঞ্কজীসনে 
শ্যামং বীবাসনাসীনং জ্ঞানমুদ্রোপশো ভিতম্‌ ॥১:-, 
এবার দেখুন, শ্ুস্তগাত্রে অঞ্িত পুপ্পিত লতাপাতা_সেখান থেকে ফুটে 
উঠেছে নয়নমনে।হারী প্রস্ফুষ্টিত পদ্ম। নান। দেবদেবীর মুক্তি, কেউ-ব 
পুষ্পশাখ-দ্বার। ব্যঞ্জনের ভংগিতে শাখাটি নিম্মমুখে ধরে রেখেছে । আর 
অংগহীন। নানা নারীমৃত্ডি রয়েছে স্ততির ভংগিমায়। কার স্ততি? 
অযোধ্যানগবীতে পুস্পিত বিতানে রত্বসিংহাসনে পন্মোপরি ভগবান 
রামচন্দ্র সমাঁকঢ় ; আর তাকেই যেন বামাগণ নান! ছন্দে, ভংগিমায় পুষ্পার্ঘ 
নিবেদন করছে । কেউ বা পুৃস্পতশাখ-দ্বারা! স্থবরভিত মলয় ব্যজনে ব্যন্ত। 
এই হুল স্তম্তগাত্রে অঞ্চিত চিত্র আর ধ্যানেরও অর্থ তাই। কাঁজেই বিশেষ- 
কোনে। যুগেব শিল্পরীতির পরিচায়ক এ নয়, এটি ভাবার্থহচক । গবেষণার 
অক্ষমতাঁকে ঢাকতে গোড়াতালি নয়-_-বিশেষভাবে লক্ষ্য করাব পরই আমাদের 
এই শান্্রসম্মত সিদ্ধান্ত। আরও প্রশ্ন মনে আপে: গাড়োয়াল-রাজাদের 
শিল্পরীতিতেও এরই আভাস দেখা যায়। কিন্ত সে তো একাদশ-দ্বাদশ 
শতাব্দীর । তারও উত্তর খুবই সহজ । 
গাড়োয়ালের বাজাগণ হিন্দুধর্মের বক্ষ ও তার ব্যপ্তির জন্য পদক্ষেপ নেন। 
প্রাচীন মন্দিরস্হ তীর্থগুলির উৎনবাদির বর্ণনা ও নান৷ তথ্য সংগ্রহের জন্য 
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তার! বেশ-কিছু পণ্ডিত নিয়োগ করেন। এই রাজাগণ বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ 
করতেন । এবং সেই সময় তারা সেই ঘব স্থানের ( যেখানে ভ্রমণ করতেন ) 
মন্দিরগুলির সংস্কারসাধন, কোথাও-বা 'নবনির্নাণ কার্য করাতেন। এবং 
ব্রাহ্মণদের দান করতেন ।” [ যুগে-যুগে অযোধ্যার মন্দির, ডঃ গণেশলাল ভার্মা | 

“বিক্রম-সংবতের ১০৩৬ সালে আশ্বিন মাসে স্ৃর্ষগ্রহণ উপলক্ষে রাজ। 
চন্দ্রদেব অযোধ্যায় স্ব্গদ্বারে পাপনাশিনী সরযৃতে স্গান করেন । [ ৬5:5৩ 16 
ঢ015901718 11501০9১ ড৬০]1. 150 0. 324-327 1 এর থেকে বোবা! যাচ্ছে, 
রামভক্ত সেই নৃপতিগণ শ্রীরামমহিম1 প্রচারের জন্ত, অযোধ্যার স্তম্তগাত্রে 
উতৎকীর্ণ শিল্পকর্মের প্রয়োগ করেছেন অন্ঠান্ত স্থানের মন্দিরে, যাতে রামচন্দ্রের 
মহিম] সর্বত্র প্রচারিত হয় । 

প্রকুতপক্ষে শ্রীরামচন্দ্র-পরবর্তীযুগে রাজা খষভ বা তার বংশীয় যে-কেউই 
এ মন্দির প্রতিষ্ঠ/ ক্ষন না কেন, তিনি মন্দিরের এ স্তস্তগুলিতে রামচন্দ্রের 
অযোধ্যা কেমন ছিল এবং শ্রীরামচন্দ্র আসলে যে নারায়ণ, এই বক্তব্যই চিত্রে 
তুলে ধরতে চেয়েছেন | চিত্রগুলির মধ্যে মূলত কিছু বক্তব্যই রাখা হয়েছে__ 
তারই মধ্যে যতটুকু শিল্প ফোটার ফুটেছে। গাড়োয়ালের নৃপতিগণ সেই 
কথাটাই বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে বহুলভাবে প্রচার করেছেন । আর রাজ প্রথম 
বিক্রমাদ্দিত্য বুকষ্টে জন্মস্থান আবিষ্ার করেছিলেন, সেই কারণেই সম্ভবত 
পুননির্মীণের সময তিনি ভিতের নিচে 'জন্মস্থান”-নামটি খোদাই করে দিয়ে 
প্রভৃত প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রেখেছেন। যাতে তাঁর মতো কষ্ট 'করে আর-কাউকে 
একাজ করতে না হয়। ধ্বংস হয়ে গেলেও স্থানটির যথার্থা-নির্ণয়ে ভবিস্ততে 
যেন কোনোরূপ -গোলমাল না হয়। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, 
পুরাতত্ব বলছে গ্রী-পু. দশম থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্বস্ত বহু ভাঙাগভা হয়েছে 
এ স্থানটিতে। নেই ভাগঙাগড়াব পরিপূর্ণ হিসাব পেতে হলে যেতে হবে 
ফৈজাবাদ শহরে । অযোধ্যায় বসে সে-কাজ হবে না। কারণ অযোধ্যাকে 
ধ্বংস করে সেই ইটপাথর দিয়েই তৈরি হয়েছে সমগ্র ফৈজাবাদ শহরটি। 

তবে একথা ঠিক, পঞ্চম শতাব্দী থেকে আজ পর্যস্ত অযোধ্যার ইতিহাস আর 
অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। একটার পর একটা কিছু ঘটেই চলেছে, আজও তার বিব্লাম 
নেই। ভি. স্মিথের কথায়, “একথ' বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে পঞ্চম 
শতাঁবীতে পাটলিপুত্র থেকেও অযোধ্যা! গগ্তযুগে বেশী প্রাধান্য লাভ করেছিল। 
[ দঞ্ণাড 71900 064১7012156 10015 : 00905 ৬. 9105/09) 2310] 
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সপ্তম শতকে অযোধ্যায় আসেন বিখ্যাত চীন? পর্যটক উয়াং-চুয়াং-পি-কাঁ-শ|। 
অযোধ্য। পরিদর্শন করে তিনি লেখেন : এ সময় বিশাখা বা অযোধ্যায় ১০০ 
বৌদ্ধমঠ ও ৫০টি মন্দির ছিল [7 ড/216215 ; 021 (10057810875 
ন185€15 115 [0019, [,0105000) 1904, 0. 373 ] জৈনদের অধিকাংশ তীর্ঘস্কর 
সূর্যবুংশীয় ক্ষত্রিয় । তাদের পাঁচজন তীর্থঙ্কর আদিনাথ, অজিতনাথ, অভিনন্বনাথ, 
স্্মস্তনাথ এবং অনন্তনাথ কোশল অর্থাৎ অযোধ্যা যুবরাজ । 

বর্ধন মৌখরী, পাল, গুর্জর এবং প্রতিহারদের রাজত্বকালেও অযোধ্যা! 
বিভিন্নভাবে স্থাপত্য-শিল্পে সমৃদ্ধি লাভ করে। চগ্ডিকাপুরীর শাসকদের কথ। 
দীর্ঘকাল জনমানসে এক উজ্জল স্বৃতি হিসাবে বিরাজিত ছিল । এদের মধ্যে 
মযুরধ্বজ, হংসধ্ধজ, মকরধ্বজ, স্ুধন্য এবং স্থহদেলবের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । সম্ভবত দীর্ঘকাল সাফল্যের সঙ্গে প্রথম দিককার মুসলমানদের 
আক্রমণ এর! প্রতিরোধ করতে লক্ষম হয়েছিলেন । 
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সপ্তদশ শতকে' মাবছর রহমান চিস্তি-রচিত মিরাট-ই মান্থদীর মতে ১০৩০ 
্ীষটাব্দের পূর্বে সৈয়দ সালার মাস্থদী (গাজি মিঞা ) অযোধ্যা দখল করেন। 
পুরাতন লখনৌ রো বরাবর গাজি মিঞার অস্গামীদের সমাধি আছে । ১০১৮ 
খ্' গজনীর মামুদ মথুব। ও কনৌজসহ অনেকগুলি শহর ও তীর্থস্থান মাটিতে 
মিশিয়ে দেন। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও অযোধ্য।য় তিনি ঢুকতে পাবেন নি। 
একটি চানদেল শিলালিপি থেকে জানা যায়, “চান্দেল রাজ। মামুদকে পরাস্ত 
করেন। (100. [েন654060916 [ [100121 71500002]05876, 
০৪1০066৪ 507. 0340 7 মামুদের ভ্রাতুদ্পুত্র আহমেদ নিয়ালতগীন ১০৩২ 
সালে বারাণপী আক্রমণ করেন। কিন্ততিনি অঘোধ্য! আক্রমণ করতে এলে 
চদ্্রিকাপুবীর টজনবাজকুমার স্ৃহলদেব তাকে পরাজিত ও নিহত করেন । ১০৮০ 
সালে তখাতিগিণ অযোধ্য। "মাক্রমণে এলে তারও ওই একই অবস্থ' হয় । 

১১৯৪ সালে *ভর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুনলমানগণ অযোধ্যা 
অধিকার করেন।, -কন্ত দখল কায়েম করতে পারেন না। মহারাজ! জয়চন্জ্ 
সাহাবুদ্দিন ঘোরব সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হুলে সাহাবুদ্দিন সদলবলে অযোধ্যা দখল 
করেন-_ত!র নদ্দে ্াসেন মৌলবী শাহজুরাণ ঘোরী। এখানে হিন্দুদের 
পরাজিত করে শুন হয় লুগন ; আদ্িনাথের বিশাল জন মন্দিরটি ধবংস 
কর! হয়। আন্দনাথেব মন্দিরটিই পবে শাহজুকাণ ঘোরীর মার্জীরে পরিণত 
হয়। কবিরটিলার খাজা হাথি এবং মকছুম শেখ বিকার কবরটিও এমনি 
আরও রূপান্তরের গুমাণি। 

এই সময় থেকেই 'অযোধ্যায় মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের প্রত্যক্ষ সংঘধের 
আরম্ত। অযোধ্য মুসলিম-অধিকারে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই সেখানে নিদেশ 
দেওয়! হয় ইসলামিকবণের । ফলে হিন্দুদের বিরোধিতায় হুশীনউদ্দিন উলবগ, 
নাসিরুদ্দিন মাযুদ (সুলতান ইলতৃত্মীসের জ্যেষ্টপুত্র ) মালিক গিয়াক্ুদ্দিন, 
নসর তাইস, কামাবুর্দিন কীরাণ ও তৃঘলখান কখনোই অযোধ্যায় শান্তিতে 
শাসনকাধ চালাতে পারেন নি। জিয়াউদ্দিন বারুণী বলেন, “প্থ্-ঘাটের অবস্থ! 
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খারাপ হয়ে গিয়েছিল এবং দৌয়াব ও অযোধ্যা-এলাকায় ছিল দহ্যদের' 
উৎপাত। দিলির সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তাঘাটগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা 
হয়েছিল | [1181101)9-7 71102515901 22109128212 2 0810008 
(1860) 7. 56] 

অযোধায় নিযুক্ত মুসলিম শাসকগণ এই হিন্দুবিদ্রোহ (গেরিল! লড়াই ), 
দমন করতে না-পারর জন্য দ্দিলি-কর্তৃক বারংবার তিরস্কত হয়েছেন । 
অযোগ/তার অপরাধে পদচ্যুত এবং €েতাহত হয়েছেন। ১২৭৯ সালে: 
সেখানে নিযুক্ত শানক হায়বত খানকে প্রকাশে বেত্রাঘাত করা হয়। অপরাধ, 
তিনি অযোধ্যার হিন্দুদের উপর আধিপত্য-বিস্তারে সক্ষম হন নি। পারেন নি 
কাউকে ইসলাম-ধর্মে দীক্ষিত করতে । এই একই অপরাধে পরবর্তীকালে 
বলবনের হুকুমে আইতগিন আমিন খানকে অযোধ্যার দ্বারদেশে ফাসিতে 
ঝোলানো হয় [ 101, 0. 40-83-84 ]1 জালালউদ্দিন খিলজী অযোধ্যা 
শাসকবপে তাজউদ্দিন কুচিকে নিয়োগ করেন। আলাউদ্দিন খিলজী তাকে 
বিভাড়িভ করেন এবং অনতিকা'ল পরে কাক' জালালুদ্িনের মস্তক অযোধায় 
জনপাধারণের প্রদর্শনের জন্য পাঠিয়ে দেন | [ 1610, 9 235 ] 

দিলির স্থলতানী ইতিহাসে একম।ত্র মহম্মদ তুখলগই এক হিন্দু “কিষাণ 
বজরাণ ইন্দ্রী' (রুষ্ণ ব্রজেন্দ্র)-কে অঘোধ্যাব শাসক নিধুক্ত করেন। কিন্তু 
ফিবোজশাহের সময় এনীতির পরিবর্তন হয়। কারণ তিনি ছিলেন গৌড় 
স্বশ্নি। ফলে প্রশাসনের ভিতর সন্দেহের ও ষ্ভযন্ত্ের গোপন খেলা চলতে 
থাকে । এই অবকাশে জৌনপুরের স্থলতান তযোধ্য। অধিকার কবেন | 

এই হল দ্বাদশ শতাব্দী পর্ধস্থ সংক্ষেপে অযোধ্যার ইতিহাস। অনেক 
এতিহামিকদের মত এই যে, গাজনীর মাহ মুদদের ভারত আক্রমণের সময় থেকেই 
এদেশে মুলমান-সংস্কৃতির সথচন। হয় । কিন্তু একথ। ঠিক নয়। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্ধন্থ সিন্ধু ও পঞ্জাব ছাড়। আর-কোনে: প্রদেশেই মুদলমান প্রভাব-বিস্তা(বে 
নক্ষম হয় নি। দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর ধরে লুন, প্বংস ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে 
স্থলতান মামুদ ১০৩০ গ্রী. ইহলীল! সংবরণ করলে দেখা গেল, হাজার-হাঁজার 
হিন্দুমন্দির, বৌদ্ধ মঠ, জৈন স্তুপ ধ্বংস হবেছে, হিন্দুনারীর সম্্রম গেছে। কিন্তু 
ইসলামের স্োতি ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে দাড়িয়ে ছিল, সেখানেই রয়েছে। 

স্থলতান মামুদের সময় দুজন হিন্দু-সেনাপতি মুসলমান হয়েছিলেন-- 
তিলক আর স্থখপাল। মামুদের মৃত্যুব সন্দে-সঙ্গেই সথখপাল প্রায়শ্চিত্ত করে 
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'স্দলবলে আবার হিন্দুধর্ষে ফিরে আমেন। এই অভিজ্ঞত| থেকে মুসলমান 
নেতারা বুঝেছিলেন, হিন্দুধর্মের চতুর্দিকে যে দুর্ভেগ্য প্রাচীর তা ভেদ করে 
এদেশে ইসলামের প্রচার সম্ভব নয়। স্থলতান মামুদের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ 
মাসাউদ গাজী (যার কথা আগেই উল্লেখ করেছি ) ফিরে গেলেন বাগদাদে । 
সেনাপতির বেশ ছেড়ে পীরের খার্কা বা আলখাল্লা পরে ফিরে এলেন 
ভারতবর্ষে । শুরু হল পরিকক্পিতভাবে মসজিদ-নির্মাণ এবং ইসলামীকরণ। 
উদ্দারপন্থী হিন্দুরাজাগণ সেদিন এই শান্তিপুর্ণ ভজনালয়গুলিতে সন্দেহ করার 
কোনো কারণ দেখেন নি। আসলে তারই মধ্যে আত্মগোপন করেছিল পরবর্তী 
কালের আগ্রাী অধ্যায় । 

সহস! সেই হিংশ্ররূপ কিছুকাল প্রতিহত হয় মোঙ্গলদের হঠাৎ আবির্ভাবে। 
বৌদ্ধ তমুরচি, (পরে ঘধিনি শামানপন্থীদের উচ্চতম পুরোহিত-কর্তৃক 
চেঙ্গিজ খা ব1 ছ্যুলকপুত্র উপাধিতে ১২০১ খ্রীষ্টাব্বে ৫১ বছর বয়সে ভূষিত 
হন) এরপরই শুরু করেন তীর বিম্ময়কর দিখ্বিজয়। গোটা ইসলামিজগৎ 
কেঁপে ওঠে-_তুফ্কির। আত্মগোপন করেন এখানে-ওখানে ৷ সেইনময় বাঙল। 
দেশে তথা ভারতবর্ষে খাসাউদ গাজীর অন্থগামীরা পীরের বেশে আক্রমণ 
চালিয়ে ইসলামিকরণের যে জাল রচনা কবেছিলেন, প্রমাদ গণন। করেন 
তারা । অজন্ত্র মসজিদ-মাদ্রাসা-ইত্যাদ্ি চেঙ্গিজ খা ধ্বংস করেন; স্বয়ং 
খলিফাকে পর্যন্ত মোঙ্গলরা নিষ্কৃতি দেয় নি। 

স্থলতান! রাজিয়ার মৃত্যুর পর ১২৪০ শ্রীষ্টাৰে এপ্রিল মাসে বহরমশাহ যখন 
দিল্লির মসনদে অধিষ্ঠিত তখন মোঙ্গলরা আবার ভারতে আসেন এবং ১২৪৮ 
খ্রীষ্টাব্দে লাহোর অধিকার করে বহু মুসলমানকে হত্যা! করেন। মোঙ্গলদের এই 
বিরাট অভ্যু্থানে মুসলমানগণ দিশাহারা হয়ে তুকিস্থান থেকে বিভিন্ন দেশে 
ছড়িয়ে পড়েন। ' তখন তার! প্রায় ছিন্নযূল। অতএব এটুকু সহজেই বোবা! 
যায়, শ্রীষ্িয় দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাবীী পর্যস্ত ইতিহাসে মুনলিমদের ভাগ্য 
বিড়দ্বিত ছিল। এদিকে মোঙলদদের আবির্ভাবে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম অন্তত 
কিছুকালের জন্য স্বরক্ষিত হয়। তারপর আবার পঞ্চদশ শতক থেকে এদেশে 
মুসলমান আগ্রাসন শুরু হয়--চলে ইংরেজ আমল পর্যস্ত। সে-প্রসঙ্গে আসবার 
আগে আরও কয়েকটি কথ। বল! দরকার । 

পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গেছে, ১*১৮ ্রীষ্টাব্ৰ অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর 
প্রথম থেকে, সমগ্র উত্তর ভারতে মুসলমান শাসকের বারবার আক্রমণ 


চালিয়েছেন এবং প্রতিবারেই পরাজিত হয়েছেন। ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্ডে অর্থাৎ দ্বাদশ" 
শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে যদিও অযোধ্য। তীার্দের অরধিকীরে আসে, 
তথাপি তারা শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। মুসলমান শাসকগণ 
তখন সদ-সন্বস্ত থাকতেন । জিয়াউদ্দিন বারুণীর লেখা! থেকে তার সম্যক, 
প্রমাণ পাওয়া যায় । 

এই রাজনৈতিক চিত্রের প্রেক্ষাপটে বিচার্ষ বিষয় হল, এহেন একটি 
বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মভূমিতে শ্রারামমন্দির নির্মাণ 
সম্ভব কিন।। বিশেষত এমন একটি বিশাল শিল্প-কর্ম! একাদশ থেকে 
দ্বাদশ শতাব্দীর অযোধ্য1 ও পার্্ববর্তা রাজ্যগুলি একেবারে রণমুখরিত ছিল। 
কাজেই একথ! খুব জোরের সঙ্গেই বল। যেতে পারে যে, অযোধ্যায় রাম 
মন্দিরের পূননির্মাণ তখন হয় নি। অতএব এক্ষেত্রে আমার পূর্ববর্তী অভিমততই 
ঠিক। অযোধ্যায় রামমন্দির পুন নির্মাণ হয়েছিল খ্রী.পৃ.-প্রথম শতাব্দীতে এবং 
স্তস্তগাত্রে অস্কিত শিল্পকর্ম প্রথম মন্দিরস্থাপন কালেই, রামচন্দ্রেরে অযোধ্যার 
চিত্রকাহিনীরূপেই অস্কিত হয়েছিল। শ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীতে দ্বিতীয় চন্দরগুপ্ত 
খুব সম্ভবত মন্দিরটির সংস্কারসাধন করেন। কিন্তু ঠিক কি-কি সংস্কার 
তিনি করান তা নিশ্চিতরূপে বল যাবে না_-কারণ মন্দিরের ৮৪টি স্তম্ভের 
মধ্যে ১৩টি মাত্র বর্তমান। এন্তস্তগুলি অক্ষত থাকলে রামার়ণে বদিত মূল 
কাহিনীর চিত্ররূপ পাওয়। যেত বলেই আমাদের বিশ্বাস এবং আরও জানা 
যেত দ্বিতীয় চন্ত্রগুঞ্চের সংঘোজন কতটুকু ! 

১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লির লোদী স্থলতান বাহুলুল, অযোধ্যা জয় করে 
কালাপাহাড় ফরমূলিকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অনিবার্ধভাবে এইসময় 
অযোধ্যায় মরণপণ লড়াই চলে। মেখানে মঠ ও মন্দিরগুলির দিকে, 
মুসলমানদের শ্রেনৃষ্টি, অন্যদিকে জোটবদ্ধ হিন্দুদের মরণপণ সংগ্রাম । এই 
ছু-পক্ষের ঘন্দ চলতে থাকে ষোড়শ শতাব্দীর তিনের দশক পর্যস্ত । 

এই সময় পর্যস্ত যা-কিছু এতিহাসিক স্থৃতিসৌধগুলি আংশিকভাবে রক্ষা 
পেয়েছিল, তার পিছনে ছিল আপামর জনসাধারণ ও হিন্ুরাজগণের মরণপণ 

গ্রাম । সে-সংগ্রামে রাজা-রাজপুক্র থেকে রুষক-মজুররাও সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করেছিলেন । প্রত্যক্ষভাবে এই সংগ্রামে এগিয়ে এসেছিলেন ভারতবর্ষের 
সাধুসমাজ। তাঁর! নিজেদের মধ্যে আখড়া তৈরি করে অন্ত্রশিক্ষা শুরু করেন। 
আগ্রানীদদের হাত থেকে হিন্দুধর্ম ও মঠ-মন্দিরগুলিকে রক্ষা করার জন্য৷ 


৬১. 


একাজ তাঁদের না করে উপায় ছিল না। সম্মিলিত হিন্দুসমাজ এইভাবে 
সংগ্রাম করে অযোধ্যার মুসলিম-প্রশাসন্র মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করে। 
এর পরই শুরু হয় বাবর-পর্ব। 

বাবরের অযোধ্যা-আগমনের প্রাঙ্ধকালে সেখানকার শাসক ছিলেন বায়াজিদ 
ফরমুলি। তৎকালীন পঞ্জাবের শাসক দৌলত খা! লোদ্ীকে সাহায্যদানের 
শর্তে বাবর তার রাজ্যে প্রবেশ করেন; শেষে তাকেই রাজ্যচ্যুত করে 
পঞ্জাবের সিংহাসন দখল করেন। এই হুল বাবরের প্রথম ভারত-জয়। 
তারপর ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে ২১ এপ্রিল, পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে 
পরাজিত করে দিল্লি অধিকার করতে তাকে বেগ পেতে হয় নি। কিন্ত দিলি 
জয় করলেও বাবরের আসল শক্র ছিলেন মেবারের মহারাণা সঙ্গ । তিনিও 
সজাগ ছিলেন। অবশেষে ১৫২৭ সালের ১৭ মাচ খাহ্য়ার প্রাস্তবে 
রাণ' সঙ্গকে পরাজিত কবে তার পথ পরিষ্কার করেন । 

অতঃপর বাবর একজন গোঁড়া স্বন্মি মুসলমান হিসাবে তাব নেতৃত্বে সমস্ত 
মুসলমানদের এক্যবদ্ধ করতে এবং পাঠান-রাজপুত সম্পর্ক বিনষ্ট কবতে 
সচেষ্ট ছিলেন । এজন্য তিনি গাজী” অর্থ।ৎ পৌত্তলিক-হত্যাকারী, 'কলন্দব' 
অর্থাৎ ধর্মযাজক উপাধি গ্রহণ করেন। রাণ। সঙ্গ, মেদ্িনী রায় এবং অন্থান্ত 
হিন্দুপ্রধান ও বৃপ্ণতিদেব বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণ। কবেন । 

“১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধের সময় তৎকালীন অযোধ্যার শাসক 
বায়াজিদ ফরমূলি বাবরের সঙ্গে যোগ দেন। বাবর তাকে তার পুবস্কারস্রূপ 
অযোধ্যার অর্ধাংশ শাসনের দয়িত্ব দ্বেন। কিন্তু বাবরের এই স্তায়বিচারে 
ফবযূলি সন্তষ্ট না হয়ে বাববের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ। করে। একথা 
শোনামাত্রই বাবর অযোধ্যাভিমুখে রওনা হন এবং সেইসঙ্গে চীনতীমুবকে 
বিদ্রোহ-দমনের ভার দেন। বায়াজিদ ফবমূলি তীমুরের হাতে পরাজিত হয়ে 
গাজিপুরে চলে যান। এই সময় বাবর ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্ধে ২ মার্চ অধোধ্যায় পৌছে 
সপ্তাহকাল ঘর্ঘর! ও সরযূর সঙ্গমস্থলে অবস্থান করে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনেন 
এবং তিনি বাকি তাঁসখন্দীকে অযোধ্যার শাসক-রূপে নিয়োগ করেন । বাবরেব 
হুকুমে এই মোগল রা'জকর্মচারী অযোধ্যায় একটি মসজিদ তৈরি করে ।' 
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“১৯২৮ শী, অবে বাবর এইখানে মৃগক্প! করিতে আসিয়া কিছুদিন অবস্থিতি 
করেন। তেই সময়ে এই মসিদ নির্যাণ করা হয়। মসিদের গায়ে ছুইখানি 
পাথরে ৯৩৫ হিজরা (১৫২৮ শ্রী: অন্ধ ) খোদ্িত আছে। এই মসিদ নির্মাণ 
করাইবার জন্য অনেক দেবালয়ের প্রস্তরা্দি খুলিয়! লওয়া হুইয়াছিল। জন্ম- 
স্থানের মন্দির কোষ্টিপাথরে নিগ্সিত ছিল। বাবরেব মসিদে তাহার কয়েকটি 
স্তম্ভ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে । উক্ত মসিদ নির্মাণ কর হইলে দিনকতক হিন্দু- 
সুসলমানের সঙ্গে অত্যন্ত বিরোধ চলিয়াছিল। তাহার পর অযোধ্যা ইংরাজদের 
অধিকারে আসিল । সেই অবধি জন্মস্থান ও মসির্দের যধ্যে রেল দেওয় হইয়াছে । 
সুতরাং হিন্দু-মুদলমানে আর বিরোধ ঘটিবার বিশেষ সন্তাবন' নাই ।” 

বিশ্বকোষ) পু. ৫১৯] 

বিতফিত বাবরনামার প্রসঙ্গে আমর! পরে আন্ব। এখন শোনা যাক 

এ-বিষয়ে লোকশ্রুতি কি বলে। অথব! প্রত্যক্ষভাবে অশ্্রধারণকারী সাধু- 

সন্তদের শিষ্কপরম্পরায় প্রবাহিত সম্মতি । বাঁববের মান্দির-অধিকার সম্বন্ধে 
একটি কিংব্দস্তী আছে। | 

বাবর যখন অযোধ্যায় আসেন তখন সেখানে এক সিদ্ধযোগী বান 
করতেন : তার নাম যোগী শ্যামানন্দ। সেই সময় তার ক'ছে দুজন পীর 
যোগশিক্ষ। গ্রহণ করছিলেন । ধাদের একজনের নাম খ'জ' আব্বাস, অন্থজন 
জালাল শাহ। তার এই রামমন্দিরের মাহাত্ম্য অবগত ছিলেন। সেই 
সময় বাবর অযোধ্যায় এলে তার! তা'র সঙ্গে দেখ! করে মন্দিরটি অধিকার করে 
সেখানে মসজিদ-নির্মাণের জন্য অন্রোধ করেন । বাবব তাঁদের কাছে মন্দিব- 
মাহীত্্য শ্রবণ করে কিছু দ্বিধাবোধ করেন। তথাপি অবশেষে মন্দির ভেঙে 
মসজিদ গড়ার জন্য নিদেশ দেন মীর বাকি তাসখন্দির উপর। মীর বাকি 
সেইমতো৷ কাজ করতে গেলে হিন্দু-যুসলমানে চরম সংঘধ বাধে । পরে তা 
ঘোরতর যুদ্ধের আকার নেয়। সেই যুদ্ধে প্রায় ১:৭৪ লক্ষ মানুষ প্রাণ হাবায়। 
মীর বাঁকি কামানের সাহায্যে মন্দির অধিকার করেন এবং মন্দিরের অংশবিশেষ 
ধ্বংদ করে তার উপরে তিনটি গম্ুজ তৈরি করেন। 

কিন্ত একাজও খুব হজ্জে হয় নি। দিনে যে সমস্ত স্তম্ভ তরি হয়, রাত্রে তা 
ভেঙে পড়ে । এদিকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলতেই থাকে। অবশেষে মীর বাকি 
বাবরকে এ-বিষয়ে অবহিত করলে তিনি তখন পীর-ছুজনকে সঙ্গে নিয়ে সেই 
যোগীর কাছে যান। শেষে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে স্থির হয়, মসজিদ হুবে 
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মন্দিরের আদলে-_যাতে হিন্দুর1 পুজো ও করতে পারে, আবার মুললমানেরাও 
নমাজ পড়তে পারে । 

শর্ত থাকল: মন্দিরে “সীতাপাক' (পবিত্রস্থান ) কথাটি লেখ! হবে। 
মসজিদের পিছনে কোন চালি তরি কর যাবে না। প্রবেশপথে চন্দনকাঠের 
ফলক রাখতে হবে এবং চারিদিকে থাকবে প্রদক্ষিণের জায়গা] | 

দ্বিতীয় স্বতিটি একজন সিদ্ধ মহাত্মার কাছ থেকে পাওয়া । বাবরের সময়ে 
যোগী শ্ঠামানন্দ যখন রামমন্দিরে বসতি করতেন, তখন একদিন রাত্রে এক 
ফকির এসে সেখানে তার কাছে রাত্রিটুকুর জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করেন। 
যোগীবর তাকে বাইরের দালানে রাত্রিবাসের অন্রমতি দিয়ে বলেন, প্রভাতের 
তাকে পূর্বেই চলে যেতে হবে ; নতুবা হিন্দুর! তাকে সেখানে দেখলে শুধু তারই 
নয়, যোগীবরেরও জীবন বিপন্ন হবে। ফকির ত্তার কথায় সম্মতি জানিয়ে 
দেখানে রাত্রি অতিবাহিত করে নিশাবসানের পূর্বেই মন্দিরচত্বর ত্যাগ করেন। 

কিন্তু সেই ফকির রাত্রে পবিত্র মন্দিরের দাওয়ায় মাল জপ করতে-করতে 
ঈশ্বরের কৃপায় এক অলৌকিক শক্তি লাভ করেন (পৃথিবী সমস্ত সাধু- 
সম্প্রদায়ই মাল! জপ করেন- খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, হিন্দু সকলে )। মন্দিরের 
এই মাহাআ্য জেনে তিনি দিল্লির পথে ধাবিত হন এবং বাবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে সেই পবিত্র স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণের অন্থরোধ করেন। আরও 
জানান, তাতে মুনলমান-ধর্মের প্রভূত উপকার হবে। ফকিরের এই প্রস্তাবে 
বাবর প্রথমে দ্বিধাবোধ করেন, কিন্তু শেষে তার অঙ্থরোধ মঞ্জুর করেন। উক্ত 
ফকিরের মার্ডার রামমন্দিরের অদূরে এখনও ব্্তমান। 

এখন দেখা যাক, উপরিউক্ত বিবরণ-ছুটিতে এঁতিহাসিক সত্য কতটুকু। 
প্রথমত, ছুটি কাহিনীতেই আছে ফকিরের কথা; নামের ক্ষেত্রেও রয়েছে মিল। 
তবে গুথমটিতে ফকির দুজন-_শেষেরটিতে পীরের সংখ্যা এক। যোগী 
শ্ামানন্দের কথা ছুটি গল্পেই উল্লিখিত । ছুটি কাহিনীতেই ফকিরের অনুরোধে 
বাবর দ্বিধাবোধ করেন এবং শেষে অন্ুমতিও দেন । 

য! অমিল ত! হল, যোগী শ্তামানন্দের সঙ্গে বাবরের সাক্ষাতের পর দ্বিপাক্ষিক 
চুক্তর মাধ্যমে মসজিদ তৈরি হয়। ফকিরদ্বয় ছিলেন শ্তামানন্দের শিষ্য এবং 
বাবর অযোধ্যায় দু'বার আসেন। দ্বিতীয় গল্পে খাজ। আব্বাসের নাম নেই । 

এ-পর্ধস্ত বাবরনাম। বলে প্রচলিত বইটিতে যে-তথ্য পাওয়া যায় তা হল: 
অযোধ্যায় বায়াজিদ ফরমুলি বিদ্রোহ ঘোষণ! করায় বাবর সেখানে উপস্থিত 
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হলে ফকির জালাল শাহ তার সঙ্গে দেখা করেন এবং মসজিদ তৈরির বথা 
বলেন। বাবর বাকি তাসখন্দীকে অযোধ্যার শাসক নিযুক্ত করে তাকেই 
মন্দির দখল করে মসজিদ-নির্জীণের ভার দিয়ে আগ্রার পথে রওন হন। 
এই সময় তিনি সরযূ ও ঘর্ধর! নদীর সুমস্থলে সঞ্তাহকাল অবস্থান করেন। 
এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ, গাছ-পাল1 ও হরেক রকম পাখি দেখে তিনি 
মুগ্ধ হন। অযোধ্যায় সাকুলো বাবরের স্থিতিকাল ১৫২৮ সালের ২ মাঁ৮ 
থেকে ৯-১০ মার্চ পর্ধস্ত। 

এবার এত্বিহানিক লোজনের বর্ণনার কিছু অংশ উদ্ধাত করি: অযোধ্যা 
থেকে পাচ-ছয় মাইল দূরে ঘর্ঘর। ও সরযূ নদ্দীর সঙগমস্থলের কাছেই বাবর 
ছাউনি তৈরি করান । সময়টা! ১৫২৮ গ্রীষ্টাব্--বাঁবর সেখানে ছিলেন 
পুরে! আট দিন। তারপর হুকুম দেন : “হুজরৎ জালাল শাহের ইচ্ছানুযায়ী 
রামজন্বাস্থান বিধ্বস্ত করে তার উপর মসজিদ ঠতরির ব্যবস্থা কর।” 

বাবর এই আদেশ দিয়ে আগ্রার পথে যাত্রা করলে জালাল শাহের ইচ্ছায় 
মীর বাকি উক্ত ধবংস-যজ্ঞ শুর করেন । 

এ-পর্যস্ত উপরে পরপর কতকগুলি অভিমত সন্নিবেশিত হয়েছে । এখন 
বিশ্লেষণ করে দেখ! যাক, আসলে ঘটনা কি? লক্ষণীয় এই যে, ঘটনার নায়ক 
আসলে এঁ ফকিব জালাল শাহ। মীর বাকি তার আজ্ঞাবহ ভূত্য মাত্র। বাবর 
উপনায়ক। অযোধ্যার পূবাপর ঘটনার বিবরণ য। পাওয়! গেছে তাতে একথা 
বিশ্বাস করার কোনে! যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই যে, যোগী শ্তামানন্দের সঙ্গে ফকিরের 
গুরুশিষ্য সম্পর্ক ুছিল। সংগ্রাম-মুখরিত অযোধ্যার ইতিহাস মুসলমানদের 
কোনোদিনই গ্রহণ করে নি। আরও উল্লেখযোগ্য, ধর্মস্থানগুলিকে রক্ষার জন্ত 
যেখানে সাধুসস্তরাই স্বয়ং অন্ত্রধারণ করেছেন, সেখানে শ্ামানন্দের পক্ষেও 
মুসলমান ফকিরকে শিশ্যত্বে বরণ করার কথা নিতাত্তই রটন। ও কষ্টকল্পন1। 
শ্যামানন্দের সঙ্গে বাবরের ছিপান্ষিক চুক্তির বিষয়টিও পরবর্তীকালে ফকিরদের 
সংযোজন ( এক্থ1 "বলার পক্ষে আরও যুক্তি আমর পরে দেব)। আরও 
একটি বি্ষিয় লক্ষণীয় : জালাল শাহের প্রস্তাবে বাবর দ্বিধাবোধ করেন। এই 
দ্বিধাবোধের এতিহাসিক কারণ কিন্ত অনেক গভীরে। 

বাবরঃজ্ঞোতিশক্রর ভয়ে তৃক্কিন্তান ত্যাগ করে কাবুলে পালিয়ে আসেন। 
সেখানে গুটিকয় মোক্লকে জোটবদ্ধ করে একটা দল গঠন করেন। তৎপরে 
পঞ্জাব দখল করে দ্িজি অধিকার করেন । খাঙুয়ার যুদ্ধে তিনি রাণী স্্কে 
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পরাজিত করলেও চারিদিকে তখনও হিন্দুরাজ্য বর্তমান । অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে 
আফগানদের আক্রমণ | এমন অবস্থায় বাবর যখন জালাল শাহের কাছ থেকে 
অযোধ্যার রামমন্দিরের মাহাত্ম্য ও তার সংগ্রামমুখর ইতিহাস শোনেন, 
(ফকির যে বাবরকে অযোধ্যায় হিন্দু-একাধিপত্যের কথা, সেখানে ইসলাম 
ধর্মের গোড়াপত্তনের জন্ত একট মসজিদের প্রয়োজনীয়তা এবং রামমন্দির 
দখল করে মসজিদ বানাতে পারলে হিন্দু-আধিপত্য বিনষ্ট হবার সম্ভাবন 
বুঝিয়েছিলেন_ এমন অন্নমান করাও ভিত্তিহীন হবে না; কারণ এই 
ফকিররা আসলে ছিলেন পলিটিক্যাল ফিলজফার তথা গাইডও )। তখন 
তিনি এই কারণেই দ্বিধাবোধ করেন। আফগানর! তখন তার বিরুদ্ধে 
সংঘবদ্ধ; অন্যদিকে রামমন্দির অধিকার করাও সহজ কর্ম ছিলনা । শেষ 
পর্যস্ত অযোধ্যাটাই যদি হা'তছাড় হয়। এই জন্যই বাবর হয়ত হুকুম 
দেন : 'হজরৎ জালাল শাহের ইচ্ছান্থ্যায়ী রামজন্মস্থান বিধ্বস্ত করে তাব 
উপর মসজিদ তৈরির ব্যবস্থা কর। অতঃপর তিনি প্রস্তত হতে থাকেন 
আফগানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে | 

এবার আপ! যাক ফকির জালাল শাহের প্রসঙ্গে । ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, 
খলিফার আর্শীবাদ ও সাহায্যপুষ্ট মাসাউদগাঁজী ভারতবর্ষে এসে সেই সময়ে 
গৌড়কে তার কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেন। আর তখন থেকেই পাকাপাকিভাবে 
ভারতবর্ষে মসজিদ নির্মাণ হতে থাকে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা মতে'। যদিও অষ্টম 
শতাব্দী থেকে পীরের বেশে মুসলমানগণ এদেশে দলে-দলে আসতে থাকেন 
ইসলামজগতের মহৎ আদর্শ প্রচার করতে । মাসাউদ্গাজীর পর বল্লাল 
সেনের আমলে (১১৫৮-১১৭৯ শ্রী') 'আদমপীর পাঁচ হাজার অন্কচরলহ মক! 
থেকে বঙ্গদেশে আসেন ।” [ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথ, ডঃ গিরীজ্দনাথ দাস, 
পৃ. ৭ ] সম্ভবত এটিই পীরদের সবচেয়ে বড়ে। দল । তৎপরে সম্রাট "আলাউদ্দিন 
খিলজীর রাজত্বকালে গোরাাদ্দ গীর ভারতে আসেন তিন-শ দশজনের একটি 
বাহিনী নিয়ে। কিছু পবেই সেই পীরগণ কিভাবে কার্য আরম্ভ করেন তা' 
নিম্নলিখিত চিত্রে পরিস্ফুট হবে । আব্বাস আলির নেতৃত্বে দৃক্ষিণপশ্চিম বঙ্গে, 
কাজ শুরু করেন ২১ জন পীরস্*্যথা, আব্বাস আলি (হাড়োয় ) মহম্মদ শাহ 
স্থফিস্থলতান (পাওুয়।), দরা'ব খা (ব্রিবেণী), কোরবান আলি (আরামবাগ ), 
মোমেহ্ুদ্দিন ( বনভালা, বর্ধমান ), সৈয়দ আবদুল কাদের ( বঙ্গোপসাগরের 
কাছে ), আবছুল রতিফ ( সোনারপুত ), আবহুল্লা আউয়াল (বীরভূম ), 


৯১ 


ধমোহাম্মদ হাসান ( হাসনাবাদ), মোহাম্মদ দায়েম (ডায়মগুহারবার) ইত্যাদি । 
[ কালাগ্ডার পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী, আবছুল গফুর সিদ্দিকি ]। 

উল্লিখিত চিত্র থেকে এটা স্পষ্টই বোঝ! যায়, কি স্ুচার পরিকল্পন। 
মতো! এইসমস্ত পীর তথা মুসলিম যোদ্ধারা এদেশে এসে ইসলামিকরণে 
উদ্যোগী হন। যথাসময়ে তার! পীরের বেশ ত্যাগ করে বীভৎস হত্যাকাণ্ড 
ঘটিয়েছেন। যার প্রমাণ, বখতিয়ার খিলজি যখন নবদ্বীপ আক্রমণ 
করেন, তখন তশর নেতৃত্ব দেন পাওুয়ায় অবস্থিত তৎকালীন পীর শাহ 
জালালউদ্দিন। লক্ষণ সেন এই পীরকে একখণ্ড জমি দান করেছিলেন | এই 
পীরের নির্দেশেই পরবর্তীকালে পাতও্য়ার সমস্ত মঠ- উলিরিউনি ধংস হয়। 
বরেজ্দ্রের বহু হিন্দুকে নৃশংসভাবে হত্যাও কর] হয় । 

বর্তমানে ত্রিবেণীতে যে জাফর খা গাজী ও বড খঁ। গাজীর সমাধিসৌধ 
রয়েছে, তা যে হিন্দুষন্দির ধ্বংস করেই করা হয়েছে, ত| যে-কোনে। সাধারণ 
দর্শকও বুঝতে পারেন । ত্রিবেণীর এই মমাধিটি দেখে ভি. মণি সাহেব মন্তব্য 
করেন 2:00102:6 2:2 2150 17621 006 1)01076117 2170 623021717 21708718063 
11719665 0% 90176 06 00০ 17011700 £005 5001) 29 ি919511)51159, 
ড8019192) [২91712)7601511172. ০৫০,119 01691 0020 0170 10011101176 19 
1006 10057 11) 15 01161102] 90902 210. 0786 10100306115 10 1005 17952 
7661) [71700 (20016. [ £&া। 4800০000602 08০761001০0 
152) 10991 [70611,--10, 10095 0. 4৯. 5৭ ৪5 1847 ] আচার্য 
যছুনাথ সরকার ত্রিবেণীর এই জাফর খার+ কীতিস্তম্তকে 8 [05290 ০ 
1৬1105111) 1701581)%" বলেছেন । বিনয় ঘোষ তার সঙ্গে) 2154 06 1517008 
9০০9170091০, কথাটা! যোগ করে সেই মন্তুবের পরিপুর্ণত। দান করেছেন । 
[ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, বিনয় ঘোষ, পৃ. ৪৯০ - 

মন্দির ভাঙার মাল জমিয়ে রাখা হয়েছিল বলেই জেলার নাম মালদহ। 
সেকালে সর্বত্রই ছিল পীরদের প্রবল প্রতাপ । ১১৯৪ সালে প্রথম যখন মুসলমান 
অযোধ্য। দখল করেন সেখানেও ছিলেন পীর-_মৌলবী শাহ জুরান ঘোরী । 
আদিনাথের্র জৈন মন্দির ধ্বংস করিয়েছিলেন তিনি । এখন সেটাই তার সমাধি। 

কিন্ত মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণেও যখন এদেশের মানুষকে বিশেষ ইসলামে 
দীক্ষিত কর! গেল না, তখন আরভ হল অন্ত পন্থ।। সে আরও ভগনানক। 

হিন্দুদের ভক্তিবাদের শাস্ত্রীয় আধারে শুরু হল অলৌকিক কাহিনী রচন!। 


৬৭ 


পুরাণ-মঙগলকাব্য-নীতিকাব্য-সত্যনারায়ণের পাঁচালির আদলে তরি হল, 
পীরের পাঁচালি, সত্যপীরের আখ্যান । উপনিষর্দর আধারে রচিত হল 
'আল্লোপনিষদ' ৷ অন্যান্য হিন্দুশাস্তরগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকও সন্গিবিষ্ট কর! হয়। 
একাজে স্থুলতানদের প্ররোচনায় কিছু হিন্দুও সক্রিয় হন! স্বামী অক্ষয়ানন্দ, 
ইসলাম-রাজত্বে হিন্দুসমাজে স্পৃশ্ত-অস্পৃশ্য ও জীতিভেদ-প্রবর্তনের ইতিহাস, 
স্বস্তিকা, দীপাবলী সংখ্যা, ১৩৮৮ ]। বিভিন্ন হিন্দু-জায়গার নাম বদল করে 
মুসলমানী নামকরণ করা হয়। আবার দেবলগ্রাম, লক্্মীপুর-প্রভৃতি 
গ্রামগুলিতে হিন্দু নামটাই আছে-_অধিবাসী সমস্তই মুসলমান। অযোধ্যাতেও 
এর ভূরিপরিমাণ দৃষ্টান্ত রয়েছে । অযোধ্যার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়, 
“মৈয়দওয়াড়া” । রামকোট হয় “বেগমপুর”, মণিপর্বত “কাজীপুর”, বশিষ্ঠকুণ্ডের 
নাম “কাজীয়ান।”, রামঘাট 'রহিমবাদ' প্রমোদকানন 'হজরতবাগ'-ইত্যাদি । 
উপরিউক্ত আলোচন! থেকে অন্তত এটুকু দেখ] ঘায় যে, উক্ত পীরগণ 
আবশ্তক্মতো বেশ ধারণ ও তথ্য-সংগ্রহ করতেন । তারপর যথাযথ ব্যবস্থাও । 
কাজেই শামানন্দের সঙ্গে জালাল শাহের সাক্ষাৎ বিচিত্র নয়। কিন্ত তিনি যে 
যোগীবরকে প্রভাবিত করতে পারেন নি, তাও পরিষফার। বাবরের সঙ্গে 
শ্যামানন্দের, সাক্ষাৎ ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তিমতো। মন্দিরের মসজিদে রূপাস্তর 
অবশ্যই রীতিমতো পরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রচার । ফকিরের এই রচনা! প্রায় 
'আলোপনিষদ"-এরই অনুরূপ । একটু পরেই আমরা সে-প্রসঙ্গে আসব। 


শু 


'এবার আসা যাক বাবরনাম! প্রসঙ্গে । এই আলোচনাত্েই আমর। সম্পুর্ণ 
চিত্রটি পাবো । যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, প্রকৃত বাবরের উপস্থিতিতে 
এ মন্দির দখল হয়েছিল কিন] । 

তুক্কি ভাষায় লেখা বাবরের যে-ঘটনাপুর্ণ জীবনী 'তুজুক-ই বাবরি'-নামে 
খ্যাত (যা নাকি বাবরের স্বহস্তেলিখিত বলে শোন যায় )১-তার আনল 
পাওুলিপি এ-পর্বস্ত কোনো মিউজিয়মে পাওয়া] যায় নি। ১৫৩০ শ্রীষ্টান্দে বাবরের 
মৃত্যুর পর ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পাগুলিপিটি কি অবস্থায় ছিল তা আমাদের 
জান নেই। শেষে আকবর তার আমলে ১৫৫৯ থেকে ১৫৮৯ খ্রীষ্টান নাগাদ 
আবছুল রহিম খান্নার সাহায্যে ৩০ বছর ধরে পারি ভাষায় তা নাকি অন্বাদ 
করান। আকবর সিংহাপনে আরোহণের (১৫৫৬) তিন বছরের মধ্যেই 
এই কার্ধের জন্য খান সাহেবকে নিযুক্ত করেন। এবং সম্পূর্ণ বাবরনামাটি 
পাশিভাষায় অনূদিত হওয়ার পর তুকিভাষায় লেখ সম্পূর্ণ পাগুলিপিটি 
নিরুদ্দেশ হয়। জাহাঙ্গিরের পর আর-কোনে। মোগল-সআট সে পাঞুলিপিটি 
দেখতেই পান নি। শুধু তাই নয়, বাবরের শিবিরে একবার আগুন লাগলে 
নাকি ১৫২৭ শ্রী. ২ এপ্রিল থেকে ১৫২৮-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মময়ের বিবন্নণগুলি 
পুড়ে যাঁয়। বর্তমানে বাবরনামার যে-অন্বাদটি পাওয়! যায়, তা হল সালার জং 
মিউজিয়মে প্রাপ্ত পাশিভাষায় লেখ। বিভারীজের ইংরেজী-অন্ুবাদ । এলাহাবাদ 
মিউজিয়মের প্রাক্তন ভিনেক্টর ডঃ এস. পি. গুপ্ত এই তথ্য জানান । 

এখন এই রকম একটি অপ্প্রামাণিক বাবরনামার উপর কতখানি নির্ভর 
কর] যায়। যদিও বাবরনামার বর্তমান যে ইংরেজি-অস্থবাদটি পাওয়1 যায় 
(সেখান থেকে ইতিমধ্যে দুবার উদ্ধৃতি দেওয়। হয়েছে । তাতে কোথাও নেই যে 
বাবর এ মন্দির ধ্বংস করেছিলেন বা সেই সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। 
হুজরৎ জালাল শাহের ইচ্ছান্ুসারে বাকি তাসখন্দীকে মন্দির-দখলের নিদেশ 
দিয়ে তিনি আগ্রার পথে অগ্রলর হয়ে যান। বাবর অযোধ্যায় এসেছিলেন 
বিদ্রোহ দমন করতে, মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়তে নয়। 
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বাবরের সময় শেষ হয়ে গেছে ১৫৩০ শ্রীষ্টাব্বে। তারপর থেকে অযোধ্যায়া 
ভাঙাগড়া হয়েছে প্রচুর | বনু পরিব্রাজক-পর্টক এসেছেন ; এসেছেন আকবরের 
পার্ধদগণ | অন্যদিকে অযোধ্যার হিন্দুশক্তি কোনোদিনই নীরব থাকেন নি। তীর! 
মন্দির পুনর্দখলের অভিযান চালিয়েই গেছেন। স্থৃতরাং এটা অন্থমান করতে 
কষ্ট হয় ন', এই সমস্ত সংবাদ আকবর ও তার বাবরনামার অন্্বাদকের কানে 
উঠেছে । সেই কারণেই কি বাবরের শিবিরে আগুন লাগল | বিশেষত, ওদিকে 
যখন বাবরনামার অনুবাদ চলছে, তখন এদিকে অঘোধ্যায় চলছে মরণপণ 
সংগ্রাম-যার স্বীকৃতি হল, “পীতা কি রসোই । বাবরনামায় আগুন লেগে 
শুধু ২৭-২৮ ( মতান্তরে ২৮-২৯) অংশট্কুই পড়ল! এখন কথা হল ২৭-২৮ 
ৰা ২৮-২৯-এর দিনলিপি যদি পুড়েই যায়, তাহলে ইংরেজি বাববনামায় ১৫২৮ 
খ্ীষটান্ের ২ মার্চ থেকে ৯-১০ মার্চের কথা এল কি করে। প্রমাণ : “২র মার 
বাবর অযোধ্যায় পৌছে সপ্তাহাধিককাল ঘর্ঘর! ও সরযূর সঙ্গমস্থলে অবস্থান 
করে পরিস্থিতি সামাল দেন? [ [60016 01102 96601210610 0£ 01). 
[210 7২০৮1077০0১ [70171091090 101567106) 4১119179680 1890, 0 235]. 

'বাবর এ স্থানের উপবন-জলধারা-আত্রকানন ও হরেক রঙের পাখি দেখে 
মুগ্ধ হন। তিনি বাকি তাসখতীকে শাসক হিসাবে দায়িত্ব দেন ।' [89601 
06৩ 4১. ১. 081000909) 1922 0. 980 ] 

এই ঘটন! তো ১৫২৮-এর মার্চের । বাবর তখনই অযোধ্যা আসেন 
এবং মীন বাঁকিকে শাসক নিযুক্ত করেন । যদি বাবনামার পাগ্ুলিপি পুড়ে 
গিয়েই থাকে তাহলে এই কথ! বাঁব্রনামায় লেখা হল কেমন কবে ? 

এপপ্রশ্নের উত্তর দেওয়া] যায় ছু-ভাবে। প্রথমটি হল, আকৰরের নিদেশে 
বাবরনামার অস্থবাদের সময় যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছিল এবং অপ্ত অংশটুকু 
ভম্মীভূত হওয়াব গল্প প্রচারিত হয়। কারণ, হিন্দুদের চটিয়ে এদেশে রাঁজত্ 
করা যাবে না, এট। আকবর বুঝেছিলেন। আর তার আমলেই অযোধ্যায় 
হিন্দুদের নতুন রামমন্দির তরি হয় মূলমন্দিরের পাশে । অনুর-ভবিষ্যতে তুকি 
ভাষায় লিখিত মূল পাগুলিপিটি প্রকাশিত হলে রাজনৈতিক আবত স্থ্ট 
হতে পারে, সেই আশঙ্কাতেই পাঁওুলিপিটি নিখোজ হয়। 

দ্বিতীয়ত, পাগিভাষায় অনূদিত হওয়ার বহু পরে ইংরেজিতে যখন এই 
বইটি অনূদিত হয়, ততদিনে অযোধ্যার বিতক্কিত বিষয়টি আরও অনেক, 
এঁতিহাদিকের মাধ্যমে নানাদেশেই প্রচারিত হয়েছে। মিসেদ বিভারীজ 
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তীর অঙ্থবাদের সময় সে সব তথ্য-দ্বার! যে প্রভাবিত হন নি, তা 
নিশ্চিত বলা যায় না। 

ঘদিও একটি জায়গায় তিনি তার ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা 
এঁ বইয়ের পাদটীকায় উল্লেখ আছে । 

বিতক্কিত সৌধটির ফটকের ছু-পাশে পাঁগি ভাষায় কয়েকটি ছত্র রয়েছে। 
প্রীমতী বেতারীজ তার যে অন্নবাদ করেছেন তা এই রকম : “আকাশম্পশ্শ 
ন্যায়বিচারক, শাহেনশা বাবরের আদেশাঙ্গক্রমে মীর বাকি দেবদুতগণের 
অবতরণের নিমিত্ত এই স্থানটি নির্মাণ করেন। তাঁর এই কাজ যেন চিরস্থায়ী 
হয় 1, [ এ. এফ. বেভারীজ, বাবরনাম1 ১৯২২ পৃ. [৬] ) এরই পাদটীকায় 
লেখিক' জানিয়েছেন, 'একজন মুসলিম হিসাবে বাবর এই হিন্দুমন্দিরের গৌরৰ 
দ্বার প্রভাবিত হয়ে, এর একটা অংশ ভেঙে মসজিদ তৈরি করিয়েছেন ।' 

কোনো-কোনে। খঁতিহাসিক আবার বাবরনামার পাওুলিপিতে সংযুক্ত 
মিনিয়েচা'র দেখিয়ে বাবরকে ধর্মনিরপেক্ষরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন । তাদের 
জান কথাটাই ম্মরণ করিয়ে দিই : বাবর কলন্দর এবং গাজী-উপাধি ধারণ করে 
রাণ' সঙ্গের তথ! মৃত্িপুজক হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। 
সবৌপরি উক্ত বাবরনামায় মিনিয়েচর সংযুক্তিকরণ ও তার অনুবাদের পৃষ্ঠপোষক 
স্বয়ং বাবরের প্রপৌত্র আকবর । অতএব এক্ষেত্রে বাবর যে ধর্মনিরপেক্ষ ও মহান 
রূপে অতি অবশ্যই চিত্রিত হবেন, সে ব্যাপারে বিন্মিত হওয়ার কি আছে? 

মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে ব্রিটানিকা। প্রামাণ্য গ্রন্থ 
হিসাবে এট অবশ্যই সাব। বিশ্বে স্বীকৃত ।--1[010:6 216 6 90]151175 
17301010110)01)5 01 20 2610015, [২21075 01100001902 15 70201560 05 &, 
2103002 2০০০০ 105 006 1105172] 7:0009101: 290 110 0528 0 
(172. 5102 016 2 2201120 (21010910, [11196 বত [1905 ০1002,2019 
[37160210162) ৬০] 1, 156) 5.016101 0101০850১ 0. 751 ] 

গলদ মাছে মসজিদ-নিমীণের হিজরি-সন নিয়েও । কোথাও এটা হিজরি 
সন ৯৩৫, কোথাও ৯৩৬, আবার কোথাও ৯২৩। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দ ২২ জুলাই থেকে 
হিজরিঅব্ধ ধরলে ৯৩৫ হিজরি হয় ইংরেজি ১৫৫৭-৫৮ গ্রী.। সেট! আকবরের 
সময়, বাবরের নয় । পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি শিলালিপিতে এমনি বিপত্তি ঘটেছে। 
মালদহ জেলার গঙ্গারামপুর থেকে প্রাঞ্চ শিলালিপিতে দেখ! যায় : তারিখ 
৬৪৭ হিজর বা ১২৪৮। এর পরই হুল ত্রিবেণীতে জাফর খা গাজীর মাদ্রাসার, 
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শিলালিপি, ৬১৮ হিজর! বা! ১২৯৯ সাল।” [.বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 
পৃ. ৪৯২-৯৫ ] প্রতিটি ক্ষেত্রে ইংরেজি সালের সঙ্গে এর হিসাবের বিস্তর পার্থক্য । 

অযোধ্যার রামমন্দির-সংলগ্ন প্রস্তরফলকে আছে ৯৩৫ হিজরি ১৫২৮ গ্রী.। 
আবার আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্ভালয়ের ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক 10. চন, 
2917 41015 01700019015 4৯115000916 : 701151107 5001:525165619+- 
নামের একটি নিবন্ধে, শেষ আজামৎ আলির একটি বই থেকে উদ্ধতি দিয়েছেন : 
172) 85 0165 ০0162160 90 1/0920)0০, [3017081521) 56০) 010 03৫ 
10100151) 01 17018-15180710 19180601063 07০ 39001 7%105006 ৪৪ 00116 
0 1 923 (?) 4 771 আরও দৃষ্টান্ত : 11108. 1২910 4১17 958 
5এ: (একজন খ্যাতিমান উর্ঘ ওপন্তাসিক : ১৭৮৭-১৮৬৭) লিখেছেন, 
1712 £:280 2100900০ আ29 10116 00. 00০ 5006 712০ 9169101-1২991 19 
51052650. 00110 006 1251072 017391001) 0156 [71150010920 100 £069 
6০ 702 2. 209001) (0 076 1%105110)--7012 151950000 আ23 0116 
1) 923 4১. নু, 0), 

আলি মিঞা আজকের ইমলামী জগতে একটি স্বনামধন্য নাম। এতবডে 
মুদলমান পণ্ডিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ভারতবর্ষে কমই আছেন। যদিও 
উগ্রপন্থী ইসলামী-সংগঠন 'জামীত-এ ইপলামী'-র তিনি অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা । 
এর পিতা মৌলান! হাকিম টৈয়দ আবছুল হাইও একজন তর্কাতীত 
পণ্ডিত ছিলেন। ৃ 

তিনি তার “হিন্দুস্তান ইসলামী আছাদমে' ( ইসলামী-রাজন্বে হিন্দুস্তান ) 
গ্রন্থে অযোধ্যা সম্পর্কে লিখেছেন, “বাবর এই মসজিদ নির্মাণ করান অযোধ্যায় 
হিন্দুর! যাকে রামচন্দ্রজীর জন্মস্থান বলৈ অভিহিত করে। তার পত্বী সীতা- 
সম্বন্ধে একটি কথ। বহুল-প্রচারিত, কথিত আছে যেখানে সীতা থাকতেন 
এবং তাঁর পতির জন্য রন্ধনাদি করতেন, ঠিক ওই স্থানেই বাবর ৯৩৬ হিজরিতে 
মসজিদ স্থাপন করেন ।” প্রসঙ্গত বলা দরকার, এই মন্দিরটি তৈরি হয় 
আকবরের আমলে বাবরের আমলে নয়৷ 

সব বিষয়েই এত গরমিল কেন? তাহলে কি মুসলমান পণ্ডিতগণ ইংরেজি 
ৰা অন্যান্য তার তীয় ভাষায় লেখেন এক, আর উর্ুপাণি ভাষায় যখন লেখেন 
তখন আ'র-এক? এ-বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ অরুণ শৌরীর কাছে প্রাপ্ত একটি 
তথ্যের উল্লেখ করি। আলি মিঞার পিতা, মৌলানা! হাকিম টৈয়দ আবছুল 


প্‌ 


তীর [পূর্বকধিত বইটির উ্-সংস্করণে কনৌজের মন্দির-সম্পর্কে লিখেছেন : 
“একথা সর্জজনবিদিত যে কনৌজের এই মসজিদ হিন্দু-মন্দিরের উপর নিস্সিত 
হয়েছে ।” কিন্তু এ একই বইয়ের ইংরেজি সংস্করণে লেখা হয়েছে, “এই মসজিদ 
অনেকট' স্থান নিয়ে তৈরি-_-এরূপ বিশ্বাস, এখানে পূর্বে কোনে! ছুর্গ ছিল।” 
বলা বাহুল্য, একাজ এমন একজন পণ্ডিতের অসাবধানতা-জনিত ত্রুটি নয়, 
ব্বেচ্ছাকত ও উদ্দেশ্ব-প্রণোদিত। 

এই ধরনের তথ্যবিকৃতি করার প্রবণতার আরও জলত্ত দৃষ্টান্ত আছে। 
শেখ আজামৎ আলি (১৮১১-১৮৯৩) ওয়াজেদ আলি শাহের সময়কার 
একজন প্রত্যক্ষদর্শী এতিহাসিক। তিনি তার “ম9011)1-45801)-্রন্থে 
হনুমান গট়ি' অধ্যায়ে লেখেন": ৫রাগীদের আক্রমণে হন্ুমানগড়ি আবার 
হিন্দুদের দখলে চলে যায় ( ঘটনাট। ঘটেছিল সিপাহি বিদ্রোহের সময় )-- 
এবং এ সময়ের আরও অনেক ঘটনা । দীর্ঘ একশ বছর ধরে সেই পাগুলিপিটি 
লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের টেগোর লাইব্রেরিতে পড়েছিল । কেউই তা নিয়ে মাথ' 
ঘামাননি। ১৮৬৯ সালে সেই লেখাটি শেষ হয়েছিল৷ প্রসঙ্গত বল; দরকার, 
উক্ত পাণুলিপিটির আর-কোনো কপিও নেই। দীর্ঘকাল পরে এঁতিহাসিক 
10 2910 [৪-2:০আ? সে পার্ুলিপি থেকে একটি প্রেস-কৃপি তৈরি করে, 
সেটি ছাপানোর জন্য লখনৌ-এর ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ মেমোরিয়াল 
কমিটির কাছে আথিক অনুদান চেয়ে সেটি জম দেন । এ কমিটি লেখাটি পড়ে 
1) %9-%915৬11-কে বলেন, হন্গমানগটি আবার মুসলমানদের দখলে আসে 
€ অর্থাৎ মৃসলমানর1 আবার সেই স্থানটি পুনর্দখল করে ) লিখতে হবে_নতুবা 
সেটি ছাপার জন্ত অহ্দান দেওয়! হবে না । 

অবশেষে হুহ্ুমানগটি অধ্যায়টি বাদ দিয়ে বইটি ছাপা হয়। পরে 10, 
[9-7:91৪জ? নিজের খরচায় কমিটি-ক্তৃক বজিত অধ্যায়টি পুস্ভিকা-আকারে 
প্রকাশ করেন এবং তিনি পুর্বোক্ত ঘটনার বর্ণনা! করে ভার ভূমিকায় দুঃখ করে 
বলেন) 00096 50015591012 0 205 086 01 213% 010. 50200910101) 
0: 009701011801010 11055 0015 027 0290৩ 0109001025১ 2150 
11015171061562201775 00 টিিো০ 111500119155 2190 123221:017615?, 
| 10017 4৯11 91781010 ঠ 0 ট00121)-1-72170107091) 08100110022] 
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এরপরেও কি বুঝতে বাকি থাকে, একদল এঁতিহাসিক উদ্দেস্টপ্রণো দিততাবে 
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অযোধ্যার প্রকৃত তথ্যকে বিকৃত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ফকির 
জালাল শাহ, খাজ। আব্বাস, গোরাাদদ পীর, মাসউদ গাজীর। পরিকল্পিতভাবে, 
যার শুরু করেছিলেন, এ হল তারই পরিপক বিষময় পরিণতি । 
উল্লিখিত আলোচন। থেকে তাহলে একথা মনে করার যথেষ্ট যুক্তি ও তথ্য 
আছে যে, বাবর মীর তাসখন্দীকে জালাল শাহের ইচ্ছাহছসারে মন্দির 
অধিকারের অন্থমতি দিয়ে চলে যান। মীর বীকির সাহায্যে জালাল শাহ্র' 
নেতৃত্বে মন্দির-দখলের লড়াই শুরু হয়। কিন্তু সম্মিলিত হিন্দু-সমাজের যৌথ 
প্রতিরোধে জালাল শাহ মন্দির-অধিকারে ব্যর্থ হন। ছু-পক্ষেই তুমুল যুদ্ধ 
চলে । শেষে বীভৎস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তার মন্দিরের অংশবিশেষ 
ধ্বংস করেন। সম্পুর্ণ মন্দির ধ্বংদ করে মসজিদ-নির্মাণের মতো শক্তি জালাল 
শাহের ছিল নী । যদ্দি তারা সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের পরাজিত করতেই পারতেন 
তাহলে, পাগুয়ার মসজিদ অথবা ত্বিবেণীর বড়খা গাজীর সমাধিসৌধের মতো! 
মন্দিরের মশলা দিয়ে সম্পূর্ণ মলজিদটিই নিগ্নিত হত। ঠিক ওই জায়গাতেই 
হত না-_ হয়তো! তারই পাশে নতুন করে ভিত গেঁথে তৈরি হত একটি মলজিদ। 
কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয় নি। একদিকে ফকিরের জিদ আর ইসলামি- 
করণের নেশা, অন্যদিকে হিন্দুদের জীবনপণ সংগ্রাম । এখানকার ভৌগোলিক 
অবস্থাও হিন্দুদের,পক্ষে যুদ্ধের অনেকট। সহায়ক হয়েছিল, ঘেট। মোগলসেনাদের 
আয়ত্ত থাকার কথা নয়। যাই হোক, এই সংগ্রামে মীর বাঁকিও হয়তে। 
শেষ পর্যস্ত হতোগছ্যম হয়ে পড়েন। কিন্তু ইসলাম-্রচাবের দৃঢ়ণংকল্পে হয়ত 
অনিচ্ছাসত্বেও তিনি শেষ পর্যস্ত শবের তুপের উপর দীড়িয়ে, মন্দিরের মশলা 
দিয়ে তিনটি গথুজ উক্ত সৌধটির উপর তৈরি করেন। অনিচ্ছায় হোক, একথ! 
বলার তাৎপর্য এই যে, এ্র লডাইয়ে হিন্দুদের সঙ্গে অসংখ্য মুনলিমসৈম্তাও 
নিহত হয়েছিল। এটাই স্বাভাবিক। শুধুমাত্র একটি মন্দির দখল করতে এত 
বিপুল শক্তির অপচয় একজন সৈন্যাধ্যক্ষ স্বেচ্ছায় নিশ্চয়ই করেন নি। 
মন্দির কোনোমতে দখল নিলেও সেখানে তিনটি গশ্ুজ ব্যতীত আর 
কিছুই মীর বাকি কবতে পারেন নি। কারণ মন্দির-দখলের খবর ছড়িয়ে পড়ার 
সঙ্গে-সঙ্গে সার৷ ভারতবর্ষ থেকে দলে-দলে হিন্দুর! সেখানে মন্দির উদ্ধারের 
গ্রামে যোগ দেয় । তখন তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তৈরি হয় 
এক অভিনব পরিকল্পন! | যার প্রকাশ দেখা যায় আর-একটি বাবরনামায় বা! 
বা বাবরের আদেশে । ১৯৩৪ সালের মডার্ণ রিভিউতে এই তথ্যটি প্রকাশিত, : 
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'হিমুস্তানের সম্রাট বাবরের আদেশ-অন্থসারে এবং হজবৎ জালাল শাহের 
ইচ্ছান্চসারে, অযোধ্যায় রামের এই জর্স্থল রাজশক্তির অধিকারে নেওয়া 
হয়েছে, এবং সেখানে কিছু সংস্কার-সাধন কর! হয়েছে। হিন্দুদের একটা 
ংশে পুজার্চনার অনুমতি দেওয়া! হলেও তারা খুশি নয়-_বরং দুক্বর্ম চালিয়ে 
যাচ্ছে। এইজন্য অযোধ্যার শাসনকর্তার প্রতি বাবরের নির্দেশ : কোনে! হিন্দু 
রথ যেন অযোধ্যায় প্রবেশ না! করে। যে-কোনে। হিন্দু তীর্থযাত্রী অযোধ্যায় 
প্রবেশ করতে চাইলে বা! রক্ষীর। যদি কাউকে সন্দেহ করে তা হলে যেন তখনি 
তাকে কারাগারে বন্দী করা হয়। সম্রাটের হুকুম যেন কঠোরভাবে পালন 
কর। হয়।' [ মর্ডান রিভিউ, ৬ জুলাই, ১৯৩৪ ] 
উল্লিখিত তথ্য থেকে কি-কি পাওয়া যায়? বহু কিছুই পাওয়া যায়। 
প্রথমেই বল! হয়েছে, 'জালাল শাহের ইচ্ছানছস।রে' বাবরের এই নিরদেশ। আর 
ব্ল' হয়েছে, অযোধ্যায় বামমন্দির বাজশক্তির অধিকারে নেওয়| হয়েছে অর্থাৎ 
0170210910176 কর| হয়েছে মসজিদ-নির্মাণের জন্ত। কিন্তু মসজিদ তৈরি 
হয় নি-_কিছু সংস্কার করা হয়েছে। কিসের সংস্কার? মন্দির না থাকলে কার 
সংস্কার? অথাৎ রামমন্দিরের অংশবিশেষ ধ্বংস করে খানিকটা মসজিদের 
আদল তরি কর] গেছে এ মন্দিতের উপর। তবু “একটা অংশে পুজার্চনার 
অনুমতি দিলেও তার। দুক্বর্ষ চালিয়ে যাচ্ছে । অথাৎ হিন্দুরা এ রণাজণে 
টাঁডিয়েও রামচজ্্রকে রোজই রক্তপদ্ম পুষ্পার্থ্য দিয়েছেন এবং মীর বাকির 
চাপিয়ে দেওয়া মিনার-তিনটি ধ্বংস করার জন্য আপ্রাণ চেষ্ট| চালাচ্ছিলেন। 
দলে-দলে হিন্দু রাজারা এবং অসংখ্য জনগণ এই প্রতিরোধে সামিল হচ্ছিলেন 
সার। ভারতবর্ষ থেকে ; চলছিল গেরিল! লড়াই। এদের সঙ্গে মীর বাকি 
পেরে উঠছিলেন না । শেষের দিকে এই নিয়ে সম্ভবত জালাল শাহের সঙ্গে 
তার মনোমালিন্য ঘটে থাকতে পারে । এবং সেই কারণে প্রতিরোধের ব্যাপারে 
তিনি আর খুব-একটা উৎসাহ দেখান না। আর মেইজন্তই অযোধ্যর 
শাসকের প্রতি বাবরের কঠোর নির্দেশ । আসলে বাবরনামার অন্তরালে 
জালালনামার সহজে আর-এক কিন্তিমাৎ করার চেষ্ট। | 
দ্বিতীয়ত, জালালনামার আর-একটি উদ্দেন্ত হল: বহিরাগত হিন্দুদের, 
অযোধ্যায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়ে একদিকে হিন্দুদের মনোবল ভেঙে দেওয়া, 
অন্যদিকে অযোধ্যাকে হিন্দুহীন এবং মন্দিরের চিহৃগুলিকে অবলুপ্ধ করে পাকা'- 
পাকিভাবে মসজিদ তরি করা'। তাই “কোনো হিন্দুরথ যেন অযোধ্যায় প্রবেশ 
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না করে এবং যে-কোনে। হিন্দু-তীর্ঘযাত্রী অযোধ্যায় প্রবেশ করতে চাইলে, বা 
রক্ষীর1 যদি কাউকে সন্দেহ করে তাহলে তাকে যেন তখনি কারাগারে বন্দী 
কর! হয়। এ রীতিমতো চিরুনিতল্লাী এবং একই সঙ্গে হ্থযট-এযাট-সাইট? 
অর্ডার। কিন্তু দুর্ভগ্য, তার ফল হয় বিপরীত । 

এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সমত্ত হিন্দু-নরপতি তথা আপামর- 
সাধারণ আরও প্রবলবেগে ঝশপিয়ে পড়েন অযোধ্যায়। পীরের জীবদ্দশায় 
আর এই মন্দিরের সংস্কার অর্থাৎ রূপান্তর করা সম্ভব হয় না। আজও সেই 
অবস্থাতেই আছে রামচন্দ্ের সেই মন্দির | 

১৫২৮ এর মার্চ থেকে ১৫৩০ শ্রীষ্টাব্ষ পর্যন্ত এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে অন্তত 
চার বার ভয়ংকর যুদ্ধ হয়। বোবা যায়, প্রথম বারের অতফিত আক্রমণে মীর 
বাকি মন্দিরের খানিকট। অংশ ধ্বংস করে সাময়িক জয়লাভ করলেও, পরবর্তী 
যুদ্ধে মুসলমান ফৌজ প্রতিবারেই পরাজিত হয়েছে--সম্মিলিত হিন্দুশক্তির 
সম্মুখে তারা দাড়াতে পারেন নি। পারলে কখনই সেই মন্দিরের অস্তিত্ব 
ওথানে টিকে থাকত না । 

মোগলসৈন্ঠ রামমন্দির ধ্বংসে উদ্যত হওয়ার স্ঙ্গে-সজেই ফৈজাবাদ জেলার 
ভীটি রাজ্যের রাজী, মহতাবৰ সিংহ, হংসবরের রাজা, বিজয় সিংহ এবং 
মকরুজীর রাজা সংগ্রাম সিংহ মোগল-বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে 
প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং এই ধর্মযুদ্ধে প্রাণবিসর্জন দেন__সেই সঙ্গে 
অগণিত হিন্দুবীরও | এঁতিহাসিক ক্যানিংহাম লিখেছেন, 'রামজন্মভূমিকে 
'ধ্বংম করার উপক্রম দেখে হিন্দুবা সজ্ঘবন্ধভাবে প্রাণপণে মোগল-আক্রমণের 
বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। যার ফলে একলক্ষ চুয়াত্তর হাজার হিন্দু নিহত হওয়ার পরে 
মীর বাকি কামানের সাহায্যে মন্দির ধ্বংসে সক্ষম হন ।' 

বারবস্কি জেলার গেজেটিয়ারে হ্যামিলটন উল্লেখ করেন, “হিন্দুদের রক্ত দিয়ে 
চুন-স্থরকির মশলা মেখে মসজিদের ভিত্তি নির্মাণের জন্ত জালাল শাহ লাখোরী 
হট সরবরাহ করেছিল ।” কিন্তু ছুঃখের বিষয়, জালাল শাহ ইট সরবরাহ করলেও, 
মীর বাকি সেখানে মসজিদের ভিত্তিস্থাপন কয়তে পারেন নি । ব্যর্থ হয় নি 
সম্সিলিত হিন্দুর আত্মবলি ! 

যাই হোক, ১৫২৮ থেকে ১৫৩০ পর্যস্ত রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম-সত্বেও মুসলমান- 
পক্ষ মন্দিরে সম্পূর্ণ অধিকার পান না । অংশমাত্র দখল-কর1 মন্দিরের ওপর 
মসজিদের চিহ্ন রেখে মীরবাকি তার অক্ষমত। প্রকাশ করেন । ফলে জারি হয় 


গড 


বাবরনামার নামে জালালশাহনাম। । তাতেও কাজ হয় না; তখনও মন্দির 
প্রাণের ভিতরে-বাইর়ে অজন্র হিন্দ্ুনিদর্শন বর্তমান । অবশেষে ব্যর্থ ফকির 
জালালশাহ একটি অদ্ভুত গল্প তৈরি করেন। দ্বিপাক্ষিক চুক্তি-সংক্রান্ত সেই 
গল্পে শোনা যায় : মসজিদ হবে মন্দিরের আদলে, বাইরে থাকবে চন্দনকাঠের 
দরজ1, পাশে প্রদক্ষিণের জায়গা এবং ভিতরে বেদীর ওপর রাম-শীতার 
বিগ্রহ । আসলে আপ্রাণ চেষ্টা করেও মুসলমান ফকির সেই চিহৃগুলি 
অপসারিত করতে পারেন নি। নইলে হিন্দুবিদ্বেধী একজন ফকির ধ্বংসলীলায় 
মেতে উঠেও হিন্দু-মন্দিরের সুস্পষ্ট চিহুগুলির অস্তিত্ব রাখবেন কেন? ত্রিবেণীর 
বড়খ গাজী বা পাতুয়ার মতই মন্দির ধ্বংস করে অযোধ্য।তেও মসজিদ হত। 
কিন্তু প্রবল হিন্দু-প্রতিরোৌধের ফলে তা অসম্ভব হয়। কাদ্দেই এমনই একটা 
কাহিনী ন। ছড়ালে ফকিরসমাজে জালালশাহের মীন থাকবে কেন? সামান্য 
একটি মন্দির ধ্বংস হুল না বিশেষত বাবরের সাহায্য সত্বেও! তাই, এ শুধু 
কিংবদ্স্তীমাত্র নয়, এর পিছনে ছিল রাজনৈতিক পরিকল্পন]। 

ফৈজাবাদ জেলা গেজেটিয়ারের রিপোর্টও এই সিদ্ধান্তর অশ্থকৃলে : 
পুরাতন মন্দিরের এক ব্ড অংশ নিয়েই মসজিদ নিমিত হয়। এবং সেখানকার 
কয়েকটি প্রাচীন স্তস্ত এখনও ভাল অবস্থায় আছে (এগুলি ঘন গ্রানাইট কৃষ্ণ- 
প্রত্তরের )যার উপর বিভিন্ন ব্যাসরিলিফের ভাক্বর্-শিল্প উচ্চভাবে খোদিত। 
কাজেই তাতে হিন্দু-ভাক্কর্য স্থস্পষ্ট । মূল কাঠামোর বাইরের বীমটি চন্দন 
কাঠের | [ ঢ912915959. 10156 33925665109 ০16 0. 352-53 ] 

যাই হোক, এই অসম্পূর্-অধিরৃত মন্দিরে ৯৩৫ হিজরি উল্লেখ করার কারণ 
একটাই : এই কাজের জন্ত বাবরের অন্থমোদন পাওয়া গিয়েছিল ৯৩৫ হিজরিতে | 
তাই তাকে তুষ্ই করতে এই স্বতিফলক | “দীতাপাক' কথাটি উল্লেখের কারণ, 
আর-কিছুই নয়, মসজিদ নিমিত হতে পারে নি, অথচ সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচিত 
সে স্থানটি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, তাই ওটি মসজিদ নয়-_মসজিদ হবে বলে 
নির্দিষ্ট পবিভ্রস্থান বা 'সীতাপাক" | স্বয়ং বাবরের নিদেশের উল্লেখে আরও 
প্রমাণিত : “অযোধ্যায় রামচজ্জের জন্মস্থান রাজশক্তির অধিকারে নেওয়। হয়েছে 
এবং সেখানে কিছু সংস্কারসাধন কর] হয়েছে।” এরপর সেটি যে মন্দির তার 
আর যুক্তি দেখানো অনাবশ্তক । 

অতঃপর শ্রদ্ধেয় দমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষের একটি উদ্ধাতি দিয়ে এ 
প্রসঙ্গ সমাঞ্ধ করি : “তীরা জানেন মোল্লা! বিষ্বান মৌলবী পণ্ডিত, কোবরা, 


৭৭ 


তাদের কণ্ঠস্থ, আল্লার প্রিয়পুত্র তার1। তারা কখনই মিথ্যা বলতে পারেন 
না। তারা কখনও ইসলামধর্মের স্থবিধাবাদী অপব্যাখ্যা করতে পারেন না। 
কিন্ত অপব্যাখ্যা? তাঁর? কবেছেন, শতাব্ধীর পর শতাব্দী ধরে। [ভারত ও 
সোভিয়েট মধ্য-এশিয়া, বিনয় ঘোষ, পৃ. ৫৬] 

বাবরের আমলে রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে যে সংগ্রামের সুচনা হয়, তারপর 
থেকে অযোধ্য1 খুব কম ঘময়ই শাস্ত থেকেছে । চলেছে একটার পর একট। 
সংগ্রাম । মুসলমানর] ছিনিয়ে নিতে চেয়েছেন সে পবিত্রস্থান, হিন্দুর! দিয়েছেন 
আত্মবলি । অস্ত্রধারণ করেছেন সাধু-মোহস্তের দল ! একবার নয় বারংবার 
১৫২৮ থেকে ১৫৩০ সালের মধ্যে চার-বার ভয়ংকর সংগ্রামের পরও মন্দির 
মুসলমানের দখল করতে পারেন নি। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর পরে 
সিংহাসনে আরোহণ করেন হুমায্ধন | 

একে জালাল শাহের তীস্ষ বুদ্ধির সম্মুখীন হতে হিন্দুরা গোপনে বড়ে। 
আকারের জোট বাধছিলেন, প্রস্তত হচ্ছিলেন সাধুসন্ন্যাপীরাও । এমন সময়ে 
বাবরের মৃত্যুতে কিছুট! স্থবিধাই হল। সে-বছরই অন্তান্য সংগঠনগুলিকে 
ধীক্যবদ্ধ কৰে এগিয়ে এলেন স্বামী মহেশ্বয়ানন্দ। তিনি যুদ্ধ ঘোষণ| করলেন। 
মহেশ্বরানন্দের সঙ্গে যোগ দেন তার সথযোগ্য শিল্ঠা, হংসবরের রাণী জয়কুমারী 
এবং সেইসজে তিনসহম্্র নারী । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৫২৮ খ্রীষ্টাবের 
যুদ্ধে হংসববরাজ বিজয়সিংহ মীর বাঁকির সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। 

স্বামী মহেশ্বরানন্দের নেতৃত্বে প্রথম যুদ্ধে জয় হয়। মন্দির পুনরায় হিন্দুদের 
অধিকারে আসে । কিন্তু মোগলৰাহিনীর দ্বিতীয়বার আক্রমণে যুদ্ধ হয় 
ঘোরতর । এই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন হংসবরমহিষীসহ অজন্ম বীরাঙ্গন|। 
লুন্ঠিত হয় অনেকের সম্্রম | রামমন্দির উদ্ধারের ইতিহাসে ভারতীয় নারীদের 
আত্মত্যাগের এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । তাদের সেই মহৎ আত্মত্যাগের কথা 
চিরকালই ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা! থাকবে। সেই সময়ে সমগ্র উত্তরভারতের 
হিন্দু-সম্প্রদায় সেই বক্তাক্ত ভূমিতে দড়িয়ে ূর্যসাক্ষী করে শ্রীরামের নাষে 
শপথ করেন : “জন্মভূমি উদ্ধার হোয় যা দিন বৈরী ভাগ, ছাতা, পগ পনহী 
গুর-ন কাধহি পাগ'-_ অর্থাৎ যতদিন নী শক্রজয় করে আমরা রামমন্দির 
মুক্ত করতে পারি, ততদিন আমরা ছাতা মাথায় দেব না, জুতা পরব 


না, পাগড়িও বাধৰ না। 
উত্তেজিত হিন্দু-সম্প্রদায় ক্রোধে-ক্ষোভে ফু*সতে থাকেন। স্থযোগ পেলেই 


খ৮ 


ঝাপিয়ে পড়েন মন্দিরের উপর | হিন্দু-রমণীদের গৌরবময় আত্মত্যাগের 
গ্লানি থেকে মুক্ত হতে পারেন না । দল বেঁধে আসেন, পূজো! দেন, প্রদক্ষিণ 
করে ফেরার পথে ধ্বনি দিয়ে যান : “জয় শ্রীবাম--ন বাধহি পাগ।” হজরৎ শাহ 
জালালউদ্দিন হুতবুদ্ধি: এত করেও হিন্দুদের দমন কর গেল না। সত্যিই 
এই এক জাতীর দুর্দমনীয় শক্তি। ততক্ষণে অযোধ্যার শাসক বদল 
হয়। ফকির জালালশাহ শেষের দিকে কতকটা নৈরান্য বোধ করেন, 
তার দিনও তখন অবশেষ । 

এদিকে হিন্দুরা মন্দিরের উপরের সেই গথুজ ভাঙতে না পারলেও নতুন 
করে আর-কিছু করতে দেন নি। জনশক্তির কাছে রাজশক্তির এ পরাজয়। 
অত:পর হুমাফুনের দশ বছবের শাসনকালের আট বছরই শুধু দখল আর পুন- 
দখলের সংগ্রাযয । জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জালাল শাহ জন্মস্থানে মসজিদের 
স্বপ্ন দেখেছেন । কিন্তু তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় নি। ১৫৩৬ শ্রী. নাগাদ তার 
ইন্তেকাল হয়। তার সংগ্রামী জীবনের অবশ্তই একটি এতিহামিক মূল্য আছে। 

জালালশাহ ফকির--তিনি স্থবাদ্দার নন, মনসবদার নন, উজীর নন, 
আমীরও নন। তিনি সম্রাটের কাছে সম্মানিত, মুসলিমদের কাছে আল্লার 
দূত। ইসলামের প্রচারের জন্যই তো তার এত সংগ্রাম । কিন্তু আর্ধভূমির 
প্রাণপুরুষের জন্মভূমি যে অযোধ্য| | ভারতবর্ষের সর্বপ্রাচীন, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির 
জন্মভূমিতে মসজিদ গড়ে উঠলে তিনি তৃপ্তিলাভ করতেন । তবু তিনি অমরত্ 
পেয়েছেন। ঝামমন্দির দর্শনের পর তশর সমাধিস্থলটি পরবর্তী যুগের 
একটি দর্শনীয় স্থান । 

হুমায়ূনের আমলে অযোধ্যায় রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
হল : স্বামী মহেশ্বরানন্দসহ রাণী জয়কুমারী ও তার নারীবাহিনীকে 
হত্য! করে মন্দির প্ুনর্দখল নেন মুসলমানগণ | এইলময়ে মোট যুদ্ধ হয় দশবার-_ 
যদিও ইসলামের প্রচারের চাইতে আফগানদের হাত থেকে রাজ্য রক্ষা 
করাটাই ছিল হুমায়ুনের কাছে জরুরি । পাঠানবীর শের শাহের কৃটবুদ্ধির 
কাছে হেরে গিয়ে তিনি কোনোমতে প্রাণ নিয়ে ফিরলেন আগ্রায়। তারপর 
তিনি তার গর্ভবতী মহিষী হামিদীবান্ুকে নিয়ে যাত্রা করলেন কাবুলের পথে । 

এদিকে নেতৃত্ববিহীন মোগলবাহিনী দিশাহার। হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারি- 
দিকে । ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপট, মনে হয়, অযোধ্যার হিন্দুদের পক্ষে মন্দির 
পুননিরীণে ছিল ন্থবর্ণন্থযোগ। কারণ সময়ের হিসাবে ১৫৪০-১৫৫৬, এই 
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১৬ বছর সময় কম নয়। কিন্তু অপরদিক থেকে দেখলে এই সময়টা" 
তৎকালীন হিন্দু-নরপতিদের ক্ষেত্রেও দুঃসময় । একদিকেটমোগল,*অন্যদিকে 
পাঠান, তাবই মাঝে পতুণগীজর্দের আক্রমণ। সবদিক প্রতিরোধ করে নিজ- 
নিজ রাজ্য রক্ষ! করাই তাদের পক্ষে হয়ে উঠেছিল ছুঃলাধ্য । তছৃপরি দীর্ঘসময় 
ধরে অযোধ্যার মন্দিরের জন্য দলে-দলে হিন্দুর মৃত্যুবরণ এবং 'জয়-পরাজয়ের' 
বিলম্ঘ ভিতরে-ভিতবে তাদেরও ক্লান্ত ও ছূর্বল করে তুলেছিল 
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পাঠান আমলে অযোধ্যায রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে বড়ো-কোনে! ঘটনার 
খবর পাওয়া! যায় নি। হুমাযুনের ব্াজত্বের ২৬ বছর পরে সম্রাট আকবর দিলি 
সিংহাসন অধিকার কবেন। 

মহামান্য আকববের অনেক গুণ ছিল। এদেশের অনেক উপকারও নাকি 
তিনি করেছেন। সরাসরি মন্দির ধ্বংস করে হিন্দুধর্মের উপর নৃশংস আঘাত 
তিনি করেন নি, তবে ভিতর থেকে হিন্দুধর্মের মূল উৎপাটনের জন্য তার 
পরিকল্পিত প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় | যা ইতিপূর্বে আর-কোনে। মোগল-সম্রাট করতে 
পাবেন নি। বাবর বুঝেছিলেন, এদেশে হিন্দুধর্মের ভিত এতই হুদৃঢ়, এতই 
প্রাচীন, যা কামান দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না । বটবৃক্ষের ন্যায় এই বিশাল 
মহ্ীরুহের শিকড় একট নয়, অসংখ্য । 

আকবর দেখলেন, এ-পর্বস্ত এদেশে যত সংখ্যায় মঠ-মন্দির় ধ্বংস হয়েছে, 
মসজিদ £তরির সংখ্য। তার তুলনায় নিতীস্তই নগণ্য । আবার সংখ্যায় যতগুলি 
মসজিদ তরি কর! হয়েছে, এদেশে ইসলামধর্মে রূপাস্তরিতের সংখ্য। তার চেয়েও 
কম। অতএব অন্ত পথ চাই। তিনি ভারতের হিন্দু-সংস্কৃতির প্ুষ্ঠপোষকের 
ভূমিকা গ্রহণ করলেন। তাতে এদেশের উচ্চশ্রেণীর মানুষদের সহযোগিতা 
লাভ করলেন খুব সহজেই ; ইতিপূর্বে আর কোনো সম্রাট তা পান নি। 

হিন্দুধর্মের যাঁকিছু প্রাচীন এঁতিহ, সাংস্কৃতিক চর্চা তা শুধু উচ্চশ্রেণীর 
হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নিম্ববর্তা হিন্দুদের সে রসাস্বাদনের অধিকার 
ছিল না। অস্পৃশ্ত বলে তাদের দূরেই রাখ! হয়েছিল । মুসলমান আগ্রাসনের 
ফলে এবং পীব-ফকিরদেক্স রচিত নানান গল্পকথার মাক়াজালে মুগ্ধ হয়ে, শুধুমাত্র 
ধর্মীয়স্থানে অবাধ অধিকারের আশাতেই তথাকথিত নিয়শ্রেণীর হিন্দুরা ইসলামে 
দীক্ষিত হতে থাকেন । কিন্তু তাতে তাদের বিড়ম্বনা বেড়েছিল ব কমে নি। 

খোদ তুঁফি ও কাবুলি মুসলমান সম্রাট-বাদশা-উজির-আমিরের কাছে যে.' 
স্থব্যবহার, স্থযোগ-স্থবিধা! পেতেন, এদেশের সগ্ত-দীক্ষিত মুসলমানের! তার 
কণামাত্রও পেতেন নাঁ। ফলে হিন্দুধর্মে তাদের ঠাই গেল, ইসলাম তাদের 
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আপন করল না। এই দেখে, পরবর্তীকালের নিচুতলার হিন্দুরা আর সে 
পথে গেলেন না । ফলে ইসলামের শোত থমকে রইল । তৎপরে চৈতন্যদেবের 
আবির্ভাবের ফলে পুর্ব-ভারতে যে উত্তাল তরঙ্গের স্থষ্টি হয়, তা সমগ্র দেশে 
আহ্ষের হৃদয় আলোকিত*করে | 

আকবর দেখলেন, নিষ্নবর্তী হিন্দুদের মুসলমান করে বিশেষ একটা লাভ 
হবে না? দেশ শাসনের এবং ইসলামের ভিত্তি দৃঢ় করতে চাই এদেশের শিক্ষিত 
প্রভাবশালী মানুষ । যাদের হাত করতে পারলে, স্বাভাবিকভাবেই নিচু 
তলার হিন্দুর! তাদের অন্থুসরণ করবে। মন্দির ধ্বংস না করেও মসজিদের 
সংখ্যা বাড়ানো যাবে। তিনি বিবাহ করলেন রাজপুত রমণী; খাতির 
করলেন বড়ো-বড়ে' সঙ্গীতজ্ঞ এবং সংস্কৃতির শীর্ষস্থানীয় মানুষদের | 

আকবরের এই স্বপরিিকল্লিত অভীপ্না অবগত হয়েছিলেন সেই সময়ের 
অন্তত একজন মান্ুষ--তিনি হলেন স্বামী বলরামাচারী । দক্ষিণ ভারতের 
'কোয়েম্বাটুরের অধিবাসী স্বামী বলন্বামাচারী গড়ে তুললেন এক স্থসংহত বিরাট 
স্বুবসংগঠন। আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করলেন তিনি। এগিয়ে এলেন 
অযোধ্যায় রামজন্সভূমি উদ্ধারের জন্য । ছু-পক্ষের যুদ্ধ এবং বহু হতাহত হল। 
একবার নয়, দু'বার নয়, অন্তত ২০ বার স্বামী বলরামাচা'রীর রামমন্দির দখলের 
চেষ্টা চালান। আকবরের টসন্তরাঁও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে বিরত হয় নি। 

অযোধ্যার বামজন্মভূমিকে কেন্দ্র করে অসস্তোষ দেখা দেয় আকবরের 
প্রশাসনে ৷ হিন্দু-রাজা, হিন্দু-সেনাপতি, বীরবল, টোভর মল-প্রমুখেরাও 
আকবরের বিরুদ্ধে বেকে বসেন । শেষের দিকে স্বামী বলরামাচারী দু'বার 
রামমন্দির আক্রমণ করলে হিন্দ্সেনাপতিরা! পালটা! আক্রমণে বড়ো-একট। 
উৎসাহ দেখান না--বরং পরোক্ষভাবে স্থযোগই করে দেন। 

এইরকম একটা রাজনৈতিক সংকট দেখে আকবর প্রমান গুণলেন। 
খোদ সৈম্দলেই বিক্ষোভ? বিক্ষোভ এদেশের রাজরাজড়াদের মধ্যেও ? 
অসস্তোষ এদেশের উচ্চশ্রেণীর হিন্দু-সম্প্রদায়ের ভিতর | . এদিকে কাবুলে বসে 
তার ভাই মীর্জা হাকিম হিন্দুস্তানে আকবরী-শাসনের পতন ঘটানোর জন্য 
চক্রান্তে তৎপর । এমন অবস্থায় অগত্যা আকবর এক কৌশল . করলেন । 

প্রথমেই হিন্দু-রাজাদের ক্ষোভ প্রশমনের জন্য এক হুকুম জাবি করলেন । 
'বিতক্কিত সৌধটি যেমন আছে থাক--তা'র পাশে একটি আলাদ! মঞ্চ তি 
করে ছোট্ট একটা মন্দির হোক । এবং হিন্দুদের পৃ্ার্চনায় যেন বিরুদ্ধপক্ষের 
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“কোনো আঘাত না আসে। আইন-ই-আক্বরীতে এ-ঘটনার উল্লেখ আছে। 
দূরদৃ্টি-সম্পন্ন আকবর এইভাবে সম্মিলিত হিন্দুদের, আবেগের নিয়চাপকে 
€কৌশলে ধ্বংস করলেন। তিনি ভেবেছিলেন, হিন্দুদের এই সামান্য ছাডটুকু 
দিলে তার] পাশের নতুন মন্দিরটিকে নিয়ে সন্তষ্ট থাকবেন এবং কালে-কালে 
হিন্দ্-আবেগ নিঃশেষ হলে উক্ত সৌধটি মসজিদই হয়ে যাবে। 

ভবিষ্যতে হিন্দুরা! যাতে দানা বাধতে এবং জন্মভূমি নিয়ে গোলযোগ স্যরি 
করতে না পারে, তার জন্তও কৌশলে পাকাপাকি ব্যবস্থা করলেন তিনি । 

অযোধ্যার শাসন-ব্যবস্থাকে তিনি দ্বিখপ্ডিত করলেন । অযোধ্যার খানিকটা 
অংশ যোগ করলেন এলাহাবাদ-স্থবার সঙ্গে, আর বাকি-অংশট1 জুড়ে দিলেন 
'জোনপুরের শাসনাধীন অঞ্চলে । এখানেই আকবরের হিন্দুপ্রীতির শেষ 
হল না। তাকে একেবারে নির্মূল করার জন্য, পৃথকভাবে শুধু অযোধ্যাকেই 
শাসন করার জন্য, নিয়োগ করলেন ছু-জন শাসনকর্তা । একজন ফতে খা, 
অন্যজন কাসিম আলি। এবং এদের সাহায্যকারী হিসাবে নিযুক্ত হলেন 
আরও ছুজন- যথাক্রমে দেওয়ান মোল্লা! নাজির ও তারাচাদ বক্সী। | যুগে-যুগে 
অযোধ্যার মন্দির, ডঃ গণেশলাল ভার্মীর লেখ। থেকে সংকলিত ] 

অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে আকবরের এই নিচ্ছিদ্র ব্যহরচনার উদ্দেশ্থাই 
হল, পরবর্তীকালে রামজন্মভূমি-উদ্ধারের জন্য কোনে! আন্দোলন সংগঠিত 
হওয়ার পূর্বেই যাতে স্থতিকাগৃহেই শেষ হয়। এদিকে আবার রামসীতার মৃত্তি- 
সম্ঘলিত মুদ্রার প্রচলন করে হিন্দুদের মন জয়ও করেন । দীবানী আকব্রীতে 
উল্লেখ আছে : রামজন্মভূমিকে যুক্ত করার জন্য হিন্দুজনগণ ২০ বার আক্রমণ 
চালায় ॥ জালালুদ্দিন আকবর বীরবল ও টোডরমলের পরামর্শে একটি 
ছোট্ট রামমন্দির নির্মাণের অন্রমতি দিয়েছিলেন । যার ফলে ১৫২৮ গ্রীষ্টাব্খ 
থেকে একটান। সংগ্রাম চালিয়ে ষোড়শ শতাব্দীব্র ষাটের দশকের মাঝামাঝি 
হিন্দুর! মন্দিরের একটি অংশে পাকাপাকি দখল পায়। 

প্রসঙ্গত এখানে আবরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । এদিকে বামমন্দির 
নিয়ে যখন আন্দোলন চলছে এবং আকবর তার সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদের 
ব্যবস্থা করছেন, তখন অন্যদিকে বাবরনামার অন্থবাদ চলছে (বাবরনামার 
অন্থবাদকাল ১৫৫৯-৮৯ এই ত্রিশ বছর )। কাজেই বাবরনামর ২ এপ্রিল ১৯২৭ 
থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর ১৫২৮ পর্ধস্ত, (মতান্তরে ১৫২৮-২৯) পাগুলিপি 
আগুনে লেগে পুড়ে যাওয়াটা অসভব নয় । হুমাম্থুন যখন নগ্পপদে অনাবৃত- 
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মন্তকে আগ্রায় এসে পৌছান এবং সেখান থেকে নিংস্ব-রিক্ত অবস্থায় রাজকোটে: 
যান, তখন বাবরনামার অবস্থা কেমন ছিল তা! আমাদের জানা নেই।. অবশ্ত 
অগ্নিকাণ্ড তো আগেই ঘটে গেছে-_আবার অন্থবাদের পর যূল পাঙুলিপিও, 
নিখোজ হয়ে গেল। হায় রেইতিহাস ! “510655510) 0. ০0111156101) 
115 015 ০210) ০062105 011001059 2100. 1101510130615081001776 10: 
10006 7115001019159 2190 112952101)01-9 1? ধন্যবাদ 101. 19-72151 1 
হিন্দুদের স্বপ্রাচীন ইতিহাস-রচয়িতা ব্যাসদেব তশর কলুষিত জন্ম-বৃত্তাস্তও, 
গোপন করেন নি। আত্মজীবনী লিখেছেন মহাত্মাজি--তার অনেক কথা 
উল্লিখিত না৷ হলে হয়ত ভালে হত; কিন্তু তা সত্যের সমার্থকও হত না। 
যাই হোক, আকবরের আমলে অযোধ্যার রামমন্দিরের আপাতগ্রাহ্ন 
লাভ যেটুকু হয়েছিল, তা হল, বীরবল ও টোভরমলের পরামর্শক্রমে মূল 
মন্দিরের পাশে একটি ছোট্ট নতুন মন্দির স্থাপন-_যেটি “সীতা-রসোই” নামে 
পরিচিত। কিন্তু তিনি স্থকৌশলে সেখানকার সংগ্রামের ভিত্তিক দুর্বল করে! 
তাঁর পরবর্তী প্রজন্মে অত্যাচারের পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন-__যার 
প্রমাণ পাই গুরঙ্গজেবের মধ্যে দিয়ে । মধ্যবর্তা সময়ে আরও দু-জন মোগল 
সম্রাটের দর্শন মেলে--তা র1 জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান । 
পীর সেলিম চিন্তির কৃপায় আকবর তীর পুত্রের মুখদর্শন করেন বলে তার 
প্রিয়পুত্রের নাম রেখেছিলেন, সেলিম ৷ পীরের রূপায় তার জন্ম হলেও পীরের 
নির্দিষ্ট পথে অর্থাৎ ইসলামের প্রচারের জন্য মন্দির .ভাঙার চাইতে, নিত্যনতুন 
ভোগবিলাসে জীবন কাটানোই তার অভিপ্রেত ছিল। অল্প বয়সেই তার মধ্যে. 
সেইসব গুণের সমাবেশ ঘটে । মগছ্য-অহিফেন ও নারীমাংসপ্রিয়, হশংস এই 
মানুষটি পারতেন না হেন কাজ ছিল না । আবুল ফজলের মতো মণীষীকে 
তিনি হত্যা করেন। আরও অনেক প্রকার নৃশংসতায় তিনি অলংকৃত। 
জাহাঙ্গীরের সময় থেকেই পরিবারের মধ্যেই সিংহাসনের দখল নিয়ে প্রায়ই 
বিবাদ চলতে থাকে । চক্রাস্ত-ষড়যন্ত্র নিয়েই তাদের জীবনের অনেক 
অংশ কাটে। তাছাড়। ছিল নানাস্থানে বিদ্রোহ । বাকি সময়টা! কেটেছে, 
নিজেদের ভোগবিলাসে, যার স্ত্রপাত হয়েছিল আকবধ্ধের আমলে । এখানে. 
তার খানিকট' তুলে দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।' “সন্ধ্যা হলেই 
বাদশাহের সামনে বারোটি কর্পুরের বাতি নিরেট সোনার বাতিদানের 
উপর বসিয়ে জেলে রাখা হত) পরে বিচিত্র বসনকৃষণে-বিভূষিতা সথন্দরী 
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ষোড়শী কামিনীর হুমধুরকণ্ঠে প্রণয়সঙ্গীত করতে-করতে বাদশাছের মামনে 
উপস্থিত হত। বাতিদা'নসহ একটি করে বাতি নিয়ে অপূর্ব নৃত্য ও অজ্জ-ভঙ্গিম' 
করতে-করতে বাদশাহকে আরতি করত” । কুষ্মন্দিরে গোপীগণের আরতির 
অন্থকরণে আকবরের এই বিলাদিতা । পরোক্ষভাবে হিন্দুধর্মের পদস্থ ব্যক্তিদের 
প্রতি হয়ত ব্যঙগই । “চবিদিকে উচু প্রাচীরঘের একট! প্রকাণ্ড মাঠ, 
তার মধ্যে এক-একদল বেগমের জন্য একেকট। মহল ঠৈতরি থাকে। 
ছু-তিনটি মহলের মধ্যে একটা করে বাগান, বাগিচা, পুক্করিণী ও কৃপ। 
এই প্রকাণ্ড মহুলকে বলে, হারেম। এক-একটি হারেমে পাঁচ-সাতশ- 
হাজার করে বেগম থাকে" প্রত্যেক বেগমেরই মাসোহারা নির্দি্ই থাকে । 
বয়ন ও রূপগুণান্লারে মাসোহারা কমে-বাড়ে। [ফ্রান্সিন প্লাডউইনের 
'মাইন-ই-আকবব্রির বাংল! ভাষাস্তর, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ৪৪ ] 

আকবরের আমলে যে বিপুল বিলাসযজ্ঞের বুচন! হয় তার পরবর্তী 
আমলে জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান সেই শ্বোতে গা ভাসিয়ে দেন। ইসলামের 
প্রসারে তেমন মনোযোগী ছিলেন ন]। 

তাছাড়া একাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী মুসলমান যেমন ইসলাম-ধর্মের 
প্রচারের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, হিন্দুরাও তো! সেই পাঁচ-শো বছর নিশ্টে্ট 
থাকেন নি। মুসলিম আগ্রাসনের সেই প্রথম-লগ্ন থেকেই এদেশে একদিকে রাষ্ট্র 
নায়ক ও অন্যদিকে ধর্মাচার্যগণ সম্মিলিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছেন 
এবং অনেক ক্ষেত্রেই তশদের ব্যর্থ করেছেন। সোমনাথের মন্ৰির ধ্বংস করে 
সুলতান মামুদ সেখানে ৫« হাজার মানুষকে হত্য। করে যখন গাজনি ফিরে 
যাচ্ছিলেন, হিন্দুরা তখন তাঁকে হত্যা করতে ন! পারলেও, হিন্দু সেনাপতি 
তিলক তশর পুত্রকে হত্য। করে তার সাম্রাজ্য ধ্বংস করেন। 

মহশ্য্দ৭ ঘোরা পৃর্ধীরাজকে হত্য1 করে রক্ষা পান নি। জনৈক ব্রাহ্মণের 
নেতৃত্বে গকড়-সম্প্রদায়তুক্ত হিন্দুর। তশকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়। এই 
শ্বটনার্‌ কিছু পরেই পৃথু-নামক এক যোদ্ধার নেতৃত্বে অযোধ্যার হিন্দুর! নিজেদের 
ভূভাগ থেকে তুফিদের বিতাড়িত করে। এরপর দিল্লির সলতান আলতামাস 
পুনরায় অযোধা। দখল করেন, কিন্তু শাসনপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। ক্রমে 
আসাম, উড়িস্তা ও উত্তরভারতে মেবার এবং দক্ষিণে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের 
নুপতিগণ এই বিদ্রোহে মিলিত হন। রাণ! কু, রাণ! সঙ্গ এবং ওরঙ্গজেবের 
আমল পর্যস্ত রাণা রাজসিংহু মোগলদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছেন । 
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অন্যদিকে সেই সময় কয়েকজন ধর্মাচার্ধের এ্রতিহাসিক আবির্ভাব হিন্দু 
সমাজে নবজাগরণ দেখা দেয়। বাংলায় শ্রীচৈতন্ত, আসামে শঙ্করদেব, মহারাষ্ট্রে 
নামদ্দেব, পঞ্জাবে নানক প্রমুখ । অযোধ্যায় স্বামী মহেশ্বরানন্দের সশস্ত্র বিপ্রব 
(১৫৩০) এই অন্ুপ্রেরণারই ফলশ্রতি। নব্ীপের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন 
কালিঘাটের তান্ত্রিক সাধুর1। তদের নেতৃত্বেই সাধারণ মাহষ খড়া-হাতে, 
এগিয়ে আসে এবং নবদ্বীপ দখল করে । 

ভারতবর্ষের এই দুর্দিনে হিন্দুরমণীগণও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। হংসবরের 
রাণী জয়কুমারীও তশার সঙ্গিনীদের কথা! আগেই বল! হয়েছে। তার আগে 
স্থলতান মামুদের সময় সহশ্র-সহম্র হিন্দুরমণী তাদের মাথার বেণী কেটে 
যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের পাঠাতে থাকেন এই স্মারক হিসেবে যে, যুদ্ধে পরাজয় হলে 
তাদের জাত যাবে, যাবে সতীত্ব! এই সময় থেকেই শুরু হয় জহরব্রত । 
রাজ! দাহিয়ের পরাজয়ে মহাবাণী রাণীবাঈয়ের নেতৃত্বে ষোল-শত সিন্ধুবাল' 
জহরের আগুনে আত্মাহুতি দেন । 

পুরুষ রণাঙ্গণে, নারী জহরাগ্রিতে আত্মাহুতি দ্দিল। কিন্তু পথেঘাটে? 
সে ব্যবস্থাও করলেন হিন্দু পণ্ডিতগণ। খতু-দর্শনের পূর্বেই তাদের পাত্রস্থ, 
করার বিধান দিলেন। তখন স্বামীই তাদের রক্ষাকর্তা। কিন্তু স্বামীর 
মৃত্যু হলে? ন্মার্ত রঘুনন্দন, প্রাটবিবাক জীমৃতবাহনের দেওয়! পূর্ববর্তী, 
বিধানের সঙ্গে সামপ্রস্ত রেখে, রাজনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে, 
পশ্ডিততের1! ব্যবস্থা দিলেন সহমরণের। কারণ যে-অঞ্চলে মুসলমান 
অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং মুসলমান আগ্রাসন চলছে, সেখানে উচ্চশ্রেণীর, 
হিন্দুরমণীদের সহমরণ ছাড়1 গত্যন্তর ছিল না । 

বাংল!, বিহার, অযোধ্যা, রাঁজপুতানা, পঞ্জাব, মহাবাষ্্-প্রভৃতি অঞ্চলে 
অন্ুরূপ বিধবার দলে-দলে আত্মোৎসর্গ করেন। সতী-সাবিত্রীর দেশ এই 
ভারতবর্ষ । মুসলমান জেহাদ-এর বিরুদ্ধে এও এক মর্মস্ত্দ সংগ্রাম । শুধু 
ভারতবর্ষে নয়, ইন্দোনেশিয়াতেও মুসলমান আগ্রাসন শুরু হওয়ার সঙ্গে-ম্জেই, 
হিন্দুপ্রধান বালি ও লম্বক দ্বীপেও সতীদাহপ্রথ। চালু হয়। 

প্রসঙ্গত বলা যায়, মহাভারতের শ্লোকের ব্যাখ্য। বিকৃত করে বল] হয়» 
সে-যুগে সতীদাহ প্রথ! ছিল। কিন্ত তা ঠিকনয়। জীমৃতবাহুনের বিধানেওদ 
সতীদাহের উল্লেখ নেই। সেখানে বিধবা রমণীর ব্রহ্বচ্য-পালনের বিধান ও 
করণীয় কথাই লেখ! আছে। এই প্রথার চল হয় মুসলমানদের হাত থেকে 
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হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্যই । কিন্ত তার অনেক পরে এই প্রথাকে কুৎনিত 
ব্যবস! ও স্থার্থসিদ্ধির অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার কর! হয়েছে । 

আকবর এই সত্যটিকে উপলব্ধি করছিলেন বলেই মন্দির ভাঙার উপর গুরুত্ব 
ন!দিয়ে মিতালি-স্থাপনের পথই গ্রহণ করেন। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান এই 
অমোঘ সত্যটিকে দে-ভাবে উপলব্ধি না করলেও এটা বুঝেছিলেন যে, হিন্দু 
ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপক হস্তক্ষেপ ছাড়া! আর যাই কর! হোক, তার! সইবে। কিন্ত 
ধর্মে আঘাত করলে, জোটবদ্ধ হয়ে তাঁর! প্রতিপক্ষের সঙ্গে যৌগ দিয়ে তাকেই 
ক্ষমতাচ্যুত করবে । এমনিতেই তো তখন ছল-চাতুর্ষে সিংহাসন-দখলের 
লড়াই চলছে-_তার উপর বিলাসিতা । কাজেই অযোধ্যার মতো৷ একটি 
ছুরহ বিষয়ে তারা হস্তক্ষেপ করেন নি। 

জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে অযোধ্যায় মন্দির-দখলের লড়াই হয় নি) 
মুসলিম-আক্রান্ত মূলমন্দিরের পাশে নতুন মন্দিরে তার! পৃজার্চন1৷ করেছে এবং 
যূলমন্দিরও প্রদক্ষিণ করেছে। বাবর-পরবর্তী যুগ থেকে শাহজাহানের আমল 
পর্বস্ত কোনে! মুনলমান যে ওখানে এক বা দলবেঁধে নামাজ পড়তে গেছেন, 
তার কোনে! প্রমাণ এখানকার কোনে। গেজেটে পাওয়া যায় না। 

আবার নতুন ভাবে অযোধ্যায় রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে সংগ্রাম আরম 
হয় হিন্দু-বিদ্বেধী ওরঙ্গজেবের সময় থেকে । ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে 
অরোহণ করেন। ২* বছর পরে তিনি অযোধ্যার শাসকদের “ফতেও-আ' 
জারি করেন : “মৃত্তি-পূজকদের মন্দির ও টৌলগুলি ভেঙে ফেলতে' । সম্রাটের 
এই কালা ফার্মীন জারি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সমগ্র উত্তরভারত উত্তাল হয়ে ওঠে । 
'মুতাসিবেরা চারিদিক ঘুরে মন্দির ভাঙার কাজে লেগে যায়। এই সময়েই 

ংস হয় অযোধ্যার হঙ্গমানগটি মন্দির, নাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির । তেওঙে 

ফেল! হয় রামকোর্টের ত্রেত1 কি ঠাকুর মন্দির | যুত্তিগুলিও নদীতে ছুড়ে ফেলে 
দেওয়] হয়।' ঠজাবাদ জেলা -গেজেটিয়ারে ৩৫২-৫৫ পৃষ্ঠায় এর উল্লেখ আছে 

মন্দিরভঙ্গের অভিযানের ফলে আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ আরম হয়। 
সপ্তদশ শতকেও ভারতবর্ষে অনেক রাজ! ও জমিদার ছিলেন, ধার। মোগলদের 
বস্তা স্বীকার করেন নি। তারা মোগল-সঘাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করেন। ত্দানীতন বিদেশী পর্যটক থেভেনঠ-এর রূচনা থেকে জানা! যায় ঘে, 
সে-সময় অযোধ্যায় ছুটি বিরাট প্যাগোডা ছিল। [.17)0127) 7:856]9 0৫ 
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উরজজেৰ শুধু অঘোধ্যা নয় সার! ভারতবর্ষেই ইসলামিকরণ শুরু করেন। 
এর ফলে অযোধ্যাসহ সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দু-সম্প্রদায় আবার ফুসে ওঠেন। 
আবার নতুন করে জলে ওঠেন ভারতবর্ষের সাধু-সন্গ্যাসীর দল । গুঁরজজেব সমগ্র 
অযোধ্যা-শহুরকে হিন্দুহীন-মন্দিরহীন করতে সেখানে বিরাট মোগলবাহিনী 
প্রেরণ করেন। তখন অযোধ্যায় পরশুরাম মঠের সমর্থ গুরু রামদাসের শিশ্া 
বৈষ্বদাস মহারাজ মোগল-সেনাপতি জাহাবাজ খশয়ের বিরুদ্ধে অভিযান 
করেন। এদিকে তার সঙ্গে যোগ দেন ক্ষত্রিয়-নরপতিগণ। ওদিকে গুরুগোবিন্দ 
সিংহের নেতৃত্বে শিখ সৈন্তবাহিনীও এসে যোগ দেয় বৈষ্বদাস মহারাজের সঙ্গে। 

দশহাজার চিমটেধারী সাধু ও বিশাল ক্ষত্রিয় ও শিখবাঞিনীর সঙ্গে 
টবঞ্চবদাস বাবাজি ঝাঁপিয়ে পডেন মোগলসৈগ্ভের উপর । মোগল সেনাপতি 
জশহাবাজ খঁ। চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে অযোধ্য! ছেডে পলায়িত হন। এই 
সময়ে হিন্দুর] মোগলদের ত্রিশ বার আক্রমণ করেন। জন্সভূমিসহ দমগ্র অযোধ্যায় 
ধর্মস্থানগুলি আবার হিন্দুদের দখলে আসে। গুরঙ্গজেব আলমগীরনামার 
৬২৩ পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন : 'কাফেরর1 ভ্রিশবার মোগলসৈম্তাকে 
আক্রমণ করে, শেষবার আক্রমণ আসে গুরুগোবিন্দ সিং ও বৈষ্কবদাসের 
যৌথনেতৃত্বে। অসাবধানতার ফলে শাহিফৌজ পরাত্ত হয়। সেই যুদ্ধে 
শীহজাদ1, মনসবদার হাসান আলি খা নিহত হন ।+ 

ফৈজাবাদ গেজেটিয়ারে এই ঘটনাত্র বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে 
ক্যানিংহাম লেখেন : এবার শাহী-সৈম্তবাহিনী নিশ্চলভাবে শুধু তামাসা 
দেখেছিল। সংগ্রাম এমন ভয়ঙ্কর-রূপ ধারণ করেছিল যে, বর্ণনা কর কঠিন। 
দিবারাত্র যুদ্ধ চলে ; শেষে শাহিসেনা পরান্ত হয়। তৎপরে আবার চত্বর 
পুনশির্সিত হল, মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হল ।” 

অযোধ্যার সেই রক্তাপ্র,ত রণাঙ্গণ এখন শক্কর-চবুতরা বা সম্ভ-সমাধি-নামে 
পরিচিত। এই যুদ্ধে প্রায় দশ-হাজার হিন্দুসেনা নিহত হয়। নিহত" হয় 
অসংখ্য মুসলমানও। যুদ্ধের এই ভয়াবহতীকে স্মরণে রাখতে মুসলমানেরা এই 
স্থানের নাম দিয়েছেন, শহিদগঞ্জ। পরাজয়ের এই গ্লানি কাটিয়ে আবার চার 
বছর পরে অর্থাৎ ১৬৮৪ গ্রীষ্টাব্দে শুরঙ্গজেব অযোধ্যা আক্রমণ করেন । ' অতফ্িত 
এই আক্রমণে হিন্দুরা পরাঙ্গিত হয়। এবারেও সংঘটিত হয় এক নৃশংস 
হত্যাকাণ্ড । অউরঙ্গজেব আলমগীরনামায় ৬৩০ পৃষ্ঠায় এই ঘটনার বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করেছেন : “চার বছর পর শাহিসৈম্তরা রমজানমাসের সপ্তম দিনে 
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"অযোধ্যা! আক্রমণ করে। এ যুদ্ধে দশ হাজার হিন্দু হালাক হয়; চবুতরা 
( মন্দির-সংলগ্ন চত্বর ) ও বতুখান। (দেবস্থান বা মন্দির ) সম্পূর্ণ ধ্বংল করে 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া] হয় ।, 
সাময়িকভাবে মুসলমান অযোধ্যায় রামমন্দিরসহ অন্যান্য ধর্মস্থানগুলিতে 
দখল নিলেও হিন্দুদের প্রতিহত করতে পারেন নি। সমসাময়িক পরিব্রাজকদের 
রচনা থেকে তার প্রমাণ পাঁওয়] যায় । ইতালীয় পর্যটক নিকোল। মান্ুচী সে-সময় 
অযোধ্যা পরিভ্রমণ করে লেখেন £ “অযোধ্যা ও অন্যান্থা স্থানের দেবালয়গুলিতে 
তখনও বহুসংখ্যক হিন্দু একসঙ্গে আসতেন ; এমনকি যেগুলি বিধ্বন্ত হয়ে গেছে 
সেখানেও তারা এসে দর্শন ও পুজা-নিবেদন করতেন |? [ টব1০০019 740910001 : 
50০19. [9০0 10591 ([,070001 1907 ), ৬০]. [যা 7 0. 244-45 ] 
উক্ত ভগ্ন মন্দিরগুলিতে পদ্ক্রমা ও পুজ! দেওয়ার অর্থই হল, হিন্দুদের 
দখলিন্বত্ব বজায় রাখা । অন্যদিকে শান্ত্রের নির্দেশানুলারে (নাবার়ণ ভট্রর 
ত্রিস্থলী ও অন্যান্য হিন্দুশান্ত্রমতে ) মন্দির ব! বিগ্রহ ভেঙে ফেল! হলেও, 
এমন-কি শ্রেচ্ছ-শাসনের ফলে উক্ত স্থানে পূজানিবেদন বা স্নান কর! ন' 
গেলেও এ তীর্থ বা দেবালয় বা স্থান প্রদক্ষিণ করলেও সমান পুণ্যলাভ হয়। 
বলা বাহুল্য, যবন-অধিক্ৃত ভারতবর্ষের দেবস্থানগুলিকে সাধারণ মানুষ যাতে 
বংশ-পরম্পরায় চিহ্নিত করতে তুল না করে, ভুলে ন! যায়, ভারতবর্ষের প্রাচীন 
এতিহ্‌ ও সংস্কৃতির ধারা__সেইদিকে দৃষ্টি রেখেই উক্ত বিধান দেওয়া! হয়েছিল। 
১৭৬৭ সালে অযোধ্য। পর্যটন করে, জার্মান পর্যটক টিফেন থেলার লিখেছেন, 
(এই মসজিদের মধ্যে একটি বেদী আছে; সেই বেদীর স্থানে রামচন্দ্রের জন্ম 
হয়েছিল, এই বিশ্বাসে হিন্দুগণ এইস্থানে পৃজা দিতেন” ত্রিসন্ধ্য ঘুরে 
বেদীমূল প্রদক্ষিণ করে, সেখানে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেন। “বিশেষত 
রামনবমীর দিনে সেখানে পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হত। ১৬০৮-১১ সালে 
অযোধ্যা পরিদর্শন করে উইলিয়াম ফিনচে এই একই কথা লিপিবদ্ধ করেন । 
১৮২৯ শ্রীষ্টান্দে বাবা স্থখবাসী বামবেদীর লেখা গুরু নানক বংশ-প্রকাশ”- 
গ্রন্থে স্পষ্টতই উল্লেখ আছে : শ্রীশ্রীগুরু নানক অযোধ্যায় পুণ্যময় শ্রীয়ামচচ্দ্রে 
জন্মভূমি দর্শনে আসেন। সরযূর পবিত্র সলিলে অবগাহন করে তিনি রামমন্দিরে 
শ্রীরামবিগ্রহ দর্শন করেন : “সরযূ জল মজ্জন কিয়া দরশন রামনীহার |, 
১৮৩৮ প্রীষ্টান্ধে মার্টিন-সাহেবও অযোধ্য। পরিদর্শনের সময় একই চিত্র দেখেন । 
সপ্তদশ শতাবীর শেষভাগ থেকেই মুঘলসাত্রাজ্য তার সামগ্রিক গৌরব হারাতে 


৮৯ 


শুরু করে। আকবরের কূটনীতির ফলে এদেশে হিন্দুক্ষোভ কিছুট। প্রশমিত 
হয়েছিল । জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সময়েও খুব-একটা বিপত্তি দেখা দেয় নি। 
ুরঙ্গজেবের ধর্মীন্ধতা আবার নতুন করে হিন্দুসমাজকে ক্ষিপ্ত করে। এই সময়ে 
হিন্দুধর্ম হতে ধর্মান্তরিত অধিকাংশ মুসলমানরাও ওরজজেবের এই কাজে 
বিশেষ একট! উৎসাহ দেখান নি; তার কারণও ছিল। 

ইসলামের অত্যুদয়ের সময় থেকে দীর্ঘ চারশ বছর ধরে মুসলমানর1 আক্রমণ 
চালিয়েও ভারতবর্ষ অধিকার করতে পারেন নি, ধর্মবিস্তার তো দূরের কথা । 
বাগদাদের নিজামিয় বিশ্ববিগ্তালয় থেকে কয়েকজন গীরকে খুব ভালোভাবে 
শিক্ষা দিয়ে আর্ধভূমিতে পাঠানো হয়। তারা এসে এখানে সাধারণ মানুষের 
সঙ্গে মিশে, অর্থব্যয় করে ইসলামিকরণের একট! পরিকল্পনা করেন। তারপরে 
দলে-দলে পীরগণের আগমন ঘটে। এদের সহযোগিতায় সাধারণ মান্থষের 
মধ্যে অনুকূল হাওয়া তৈরি হওয়ামাত্রেই কিছু-কিছু জায়গা দখল করেন । 
কিন্তূ, আর্ধাবর্তের তুলনায় তা৷ কতটুক? 

ইসলামী বাষ্ট্রের কাল্পনিক গল্পের শ্বর্ন্থথে বিশ্বাসপ্রবণ হিন্দুদের সমর্থনে 
ইসলাম বিজয়ী হল। কিন্তু তারপর দেখা গেল, তুফির1 ধর্মান্তরিত হিন্দুদের 
বিশ্বাস না করে দ্বিতীয়-শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করলেন। তার প্রমাণ 
১৯৫০ সালেও রেখা যায়। ফেরোজ খা! নম যখন পূর্ববাংলার গভর্ণর ছিলেন, 
সেই সময় প্রকাশ্ঠেই এক সভায় বলে ফেলেন যে, 'পূর্ববাংলার মুসলমানরা খাঁটি 
মুসলমান নয় ৷ [ কামালুদ্দিন আহম্মদ, স্বাধীন পূর্ববাংল। (ঢাকা! ), পৃ" ৮৫ 

গোলাম মহশ্মদের শীসনকালে দীমান্তের চারসাদা নামক একটি উচু স্থানের 
মসজিদে খোঁদাই খিদমগার দলভুক্ত কয়েক হাজার নরনারী জুম্মার নামাজ 
পড়ার সময় তাদের হিন্দুকাফের আখ্যা দিয়ে জালিয়ান ওয়ালাবাগের এঁতিহাসিক 
হত্যাকাণ্ডের মতে! নির্বিচারে মেসিনগান চালিয়ে হত্যা করা হয়। (স্বাধীন 
পূর্ববাংলা, পৃ. ১১০-১১৪ )। কিন্তু ততক্ষণে মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি হয়ে 
গেছে। বিশ্ববিষ্তালয় ও গ্রস্থাগারগুলি অগ্রিতে ভম্মীভূত হয়ে গেছে। নিশ্চিহ হয়ে 
গেছে এদেশের প্রাচীন ইতিহাস। লুস্ঠিত ধনরাজি ব্টিত হণেছে সেন্তাধ্যক্ষদের 
মধ্যে। স্বন্দরী রমণীদের আবাসস্থল হয়েছে সৈগ্তাধ্যক্ষদের হারেমে | 

“কানান্না সো উন্মাতান ওয়াহ্দাতান। 

_ লমগ্র মানবমগ্ডুলী একজাতি-একপ্রীণ, এখানে ছোট-বড়ো উচ্গ-নীচ 

ভেদাভেদ নেই। 


ও 


লা-ছ-ম! ফিচ্ছামাওয়াতে ওয়া মা ফিল আর দে ।, 

--এ পৃথিবীর আকাশ-বাতানস সবই আল্লার । যত ধন-সম্পত্তি মশি-রত্ 
সবই তীর । আমর এখানে মাত্র দুদিনের তরে । 

“অম। হা জেহিল হ্যায়া-তোদ ছুন্য়্যা ইল্লালাহ বৌও অ-লায়েব।* 

_ এই পার্ধিবজীবন অর্থহীন, ক্রীড়া-কৌতুক ভিন্ন অন্ত-কিছু নয়। 

পীরদের কাছ থেকে পবিত্র কোরাণের এই ব্যাখ্য৷ শুনে, সেইসব ত্রাস্ত 
আদর্শবাদীরা, যার! ধরে নিয়েছিলেন, ইসলাম এনে এ দেশে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ট। 
করবে, তশদের ভান্তি দূর হতে সময় লাগে না। কিন্তু ঘরে ফেরার রাস্তা 
তখন আর নেই। হিন্দুদের কাছে ৩শারা ধর্মত্যাগী, তুক্কিদের কাছে তর! 
অনীদূত। এই কলঙ্কতিলক ললাটে নিয়ে তারা বেঁচে রইলেন এদেশের 
ধর্মীস্তরিত মুসলমান-সম্প্রদায় হিসাবে । যাই হোক তার সেদিন আর 
ওঁরজজেবের হয়ে প্রাণপাত করেন নি। 

ওরজজেবের আমল থেকেই ইংরেজ-শক্তি প্রবল হয়ে উঠে। শেষ পর্যস্ত 
১৭৫৭ গ্রীষ্টাব্দে তশীরা এদেশের দণ্মুণ্ডের বিধাতায় পরিণত হুন। মন্দির ভাঙার 
পর্ব শেষ হয়। কিন্তু অযোধ্যাপর্বে আরম্ভ হয় আরও এক নতুন অধ্যায় । 

১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শুঁরঙ্গজেবের শেষ-আক্রমণের পরে অযোধযায় বেশ কয়েকবার' 
শাসক পরিবর্তন হয়। “সরবুলন্দ খাঁ, আবুনিশান খা, হিম্মত খা, জবরদস্ত 
খশর মতো! মৌগল-কর্মচাবীর1 শত চেষ্টা করেও অযোধ্যার হিন্দুদের নিরন্তর 
করতে কিংবা! হিন্দু-তীর্ঘযাত্রীদের জন্মভূমিতে ঘাওয়া বন্ধ করতে পারেন নি। 
অতঃপর পৈয়দভ্রাতৃঘ্য় বুদ্ধি খাটিয়ে ছাবিল। রামের ভ্রাতুষ্প,ত গিনিধারী- 
নাগরকে অযোধ্যার শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু টসয়দশাসনের অবসানে 
১৭২২ গ্রীষ্টান্ষের সেপ্টেম্বরে অযোধ্যা শাসক নিযুক্ত হন সাদত খশ 
বারহাহ্ল মুল্ক। তিনি তালাইয়ের রাজা মোহুনসিংহকে পরাম্ত করেও, 
রাজপুতর্ধের প্রতি-আক্রমণের ভয়ে ত্রস্ত থাকতেন । লক্ষ্পণঘাটে তশর দুর্গ থেকে 
খুব কমই বাইরে আসতেন । শেষে নিজের জীবন সংশয়াপন্ন দেখে অযোধ্যা 
পৰিত্যাগ করে নিকটস্থ কেওড়ার জঙ্গলে শিবির স্থাপন করেন এবং সেখানকার 
নাম রাখেন ঠৈজাবাদ ।' [ ষুগে-যুগে অযোধ্যার মন্দির, ডঃ গণেশলাল ভার্মা 

এই ফেজাবাদ শহর স্থাপনের মাধ্যমেই মুসলমানর অযোধ্যার উপর' 
শেষ-আঘাতটি হানেন। মন্দিরও ধ্বংসন্তুপের রাশি-রাশি ইটপাথর-্তস- 
প্রভৃতি মালমশল নিয়ে যাওয়। হয় কেওড়ার জঙ্গলে । ঠৈরি হয় এক মাইল 
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প্রস্থ ও আড়াই মাইল দীর্ঘ ফৈজাবাদ শহর । ( £৯10109601021551 90156 0: 
[7019 0২201, ৬০], 9. 321] এইজন্াই পূর্বে বলেছি, অযোধ্যার শিল্পকর্ষের 
বয়সের হিসাব অযোধ্যায় বলে হবে না, সে-হিসাব করতে হবে ফৈজাবাদের 
ইটের দেওয়াল থেকে । বিদেশী গবেষক হ্যান্স বকর তার গ্রন্থে ফৈজাবাদ 
থেকে প্রাঞ্চ কতকগুলি বিস্টুমৃত্তির ছবি দিয়েছিলেন । বিঞ্ণুভক্ত রাজা দ্বিতীয় 
চন্দ্রগুপ্তের সময়, মনে হয়, সে-সমস্ত শিল্পকর্ম অযোধ্যায় স্থাপিত হয়েছিল । 

মোগল-সাপ্তরাজ্যের পতনের ফলে হিন্দু-আক্রমণেৰ ভয়ে এখানকার শাসকগণ 
অযোধ্যার পাট চুকিয়ে ফৈজাবাদছদে চলে যান। হিন্দুরা আবার তাদের 
এতিহমণ্ডিত, শহরটির সংস্কারে মন দেন । মন্দিরগুলি সংস্কার হয়। সরযৃতীরস্থ 
ঘাটগুলির পুনঃনির্মীণ এবং কোথাও-কোথাও সংস্কার করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের 
স্থলে একটি নতুন মন্দির স্থাপিত হয়। হোলকার রাণী অহল্যাবাঈ ১৭৮৪ 
গ্রীষ্টাবে সেই মন্দিরটি আবার সংস্কার করান। পরবর্তী সময়ে স্বর্গদ্বার ও 
অন্তান্থ মন্দিরগুলির সংস্কার হয়। 

অতঃপর ইংরেজ-আমল । তখন রামমন্দির আরও এক জটিল লডাইয়ের 
সম্মুখীন হয়। তার আগে মন্দিরবেষ্টিত বিশাল অযোধ্যানগৰী দীর্ঘকাল 
'মুসলমান-অত্যাচারের ফলে কি রূপ ধারণ করেছিল, তা৷ একবার চোখ বুলিয়ে 
দেখা যাক। সপ্রম শতকে চীনা পর্যটক উয়াং চুয়াং পি-কা-শ'র বিবরণ 
থেকে জানা গেছে: “সে-সময় অযোধ্যায় ১০০টি বৌদ্ধমঠ ও ৫৯টি 
বিশাল মন্দির ছিল। তা ছাড়'ও আরও ছোট-খাটে। মন্দির যে ছিল 
তাঁ সহজেই অনুমেয় । প্রায় শতাব্দী-পূর্বেও অযোধ্যার অবস্থা ছিল এরূপ : 

“অযোধ্যাক় এখন নর্ববমেত স৬টা মন্দির আছে; তাহার মধ্যে ৬৩ট! 
বিষুমন্দির এবং ৩৩টা শিবমন্দির । এতত্িম্ন মুসলমানদের ৩৬ট1 মপিদ 
'আছে। [ বিশ্বকোষ ১, পৃ. ৫২১] 

হাজার বছরের মুসলমান-তাগবে সেখানে অবশিষ্ট কয়েকটি প্রধান 
'মন্দিরগুলির অবস্থ! হয় নিক্রূপ : 

প্রাচীন মন্দির ধ্বংনসাধন ও পরিবর্তন বর্তমান অবস্থা! 
১। ন্বর্গঘ্ধারের নিকট ১২৯৪ সালে শাহাবুদ্দিন ঘোরী মার্ডার বা 
মুরাওটোলার আর্দিনাথ এটি ধ্বংস করেন। শাহ জুরান সমাধি। 
জৈন মন্দির । ঘোবীর সমাধিসৌধ এখানে স্থাপিত 

| হয় । [ স্..0. 1960, 6. 353] 


সহ 


প্রাচীন মন্দির 


ধ্বংসসাধন ও পরির্তন 


২। বিক্রমাদিত্য-প্রতিষ্ঠিত স্থলতানী আমলে বিধবত্য ১৬৫৮ 


অশ্বমেধ-যজ্ঞক্ষেত্রে 
রামসীতার মন্দির | 


৩। নগরকেছ্ছে জন্মস্থান 
বা রামজন্মভূমি-মন্দির 
( ব্রাহবিগ্রহ-স্ংলগ্ন )। 


৪। স্থর্গদ্বারু তীর্থমন্দির | 


«| মণিপর্বতে পূর্বতন 
চার-বুদ্ধের পদচিহ- 
রক্ষিত মঠ। 


সালে সম্ভবত একই স্থানে কুলুর 


বওমান অবস্থ! 


ত্রেতা কি ঠাকুর: 
ও কালে রাম 


রাজা 'ত্রেতা-কা ঠাকুর” মন্দির কা মন্দির । 


নির্মাণ করেন। গুরঙগজেব সে মন্দির 

ংস করে মৃত্তি ফেলে দেন 
সরযৃতে | ১৭৮৪ সালে অহল্যাবাঈ 
সেখানে আবার মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং সরযূ থেকে বিগ্রহ 
উদ্ধার করে কালে রাম-ক মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করেন। [8152190 
[0150 082606660 (৫,9690) 
0. 351-555 ] 


বাকংবার বিধ্বস্ত । বাবরের হুকুমে 
১৫২৮ সালে বিধ্বন্ত। প্রাচীন 
মন্দিরের তিনটি গঞ্জ বসিয়ে 
নিগ্িত মসজিদ । হিন্দু-নিদর্শন 
বিদ্যমান [ [101 ] 

গাড়োয়ালরাজ চন্দ্রদেব-গ্রাতিষ্টিত, 
গুরঙগজেব-কত্ৃক বিধ্বস্ত । পরে 
হিন্ত্বঅধিকৃত [ চ:2০:6 ০ 012 
5০002006100 01 0062 18170 


[২০ ০100০)79129,094 10150106 
(4১115172580 1880), ০. 234] 


তুফ্িদের দ্বার! বিধ্বস্ত হয়। পরে 
মুসলিম প্রাসাদরূপে নিমনিত হয়। 
[. £1:510269195152] ওএস 
06 [0019১ ২০9০৮ ৬০9] [১ 0, 
324 ] 


বিতকফিত তীর্থ- 
স্কান : এই 
মন্দির নিয়েই 
বর্তমান বিতর্ক ।. 


স্বণ্থার-ঘাটে 
নতুন মন্দির | 


শিশ ও 
আয়ুব পয়গম্বরে 
সমাধি। 


৪৩, 


প্রাচীন মন্দির ধ্বংসসাধন ও পরিবর্তন 


৬। অশোক-নিগ্রিত বুদ্ধের ধর্-উপদেশ-স্থানে নিগ্নিত 

বৌদ্ধতুপ। ২০০ ফুট স্তুপ। স্থলতানী আমলে 
বিনষ্ট [101,324] 

৭। দস্তধাবণ বৃক্ষ- মুসলমানদের দ্বার? ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং 

সংলগ্ন মঠাদি । মুসলিম-সমাধি-নির্মাণে ব্যবহৃত 
[ 701, 9. 326-27 2 

৮। ভিক্ষণী বিশাখা গৌতমবৃদ্ধ ছয় বছর যেস্থানে 

(ধনদেবের স্ত্রী?) ছিলেন, সেইস্থানে নিমিত মঠ 

প্রতিষ্ঠিত পূর্বরাম মঠ। তুক্কিরা ভেঙে ফেলে [ [51৭, ঢ. 


32411 
৯। বামকোটে হনগমান- ওুরজজেব ধ্বংস করে সম্ভবত 
গটি মন্দির | মসজিদ করেন। রাগীব! পুনর্দখল 


করেন। ১৮৫৩ সালের যুদ্ধে 
মৌলবী আমীর আলি ও তশর 
জেহাদ-অনুগামীর1 মারা যান। 
[ ন, হি, ৩৮11] ) 99120217151 
[01500150 38290062১ ৬০1. 
য,৬]7-1904 7 4১112109020, 


2, 169-170 ] 
১০। রামপুত্র কুশ-নিখ্িত ওুরুঙ্গজেব-ছ্বার] বিধ্বস্ত । হিন্দুর! 
বলে কথিত। পুনরায় নাগেশ্বর মহাদেব-মন্দির- 


রূপে নির্মাণ করেন । [ঢ8159050 
[0156, 0582০0৮52 0,355. 7 


বর্তমান অবস্থা 


মশি-পর্বতের 
ংসাবশেষ। 


মুসলিম সমাধি । 


স্গ্রীব-পৰ্তের 
ধ্বংসাবশেষ । 


হনুমানগটি 
মন্দির । 


ত্বগদ্বারের 
নিকটব্ত 
মন্দির | 


[ যুগে-যুগে অযোধ্যার মন্দির, ডঃ গণেশলাল ভার্মার লেখা থেকে সংগৃহীত ] 
দফার মণিপর্বত সম্বন্ধে বিশ্বকোষ বলেন : 'মণিপর্বত অন্যান ৪৪ হাত উচ্চ। 
ইহা! ভাঙ! ইট ও কাকরে পরিপূর্ণ । তাই বোধহয় অষ্টালিকার ইট-পাথর-কাকর 
ফেলিয়! এই পর্বত নির্মাণ কর! হইয়াছে। এই ত্ত্ুপের নিয়ে একবার একখানি 
ফলক পাওয়া গিয়।ছিল । তাহাতে এইরূপ খোদিত ছিল যে, মগধ রাজবংশের 
নন্দবর্ধন নামক জনৈক রাজা মণিপর্তত নির্মাণ ক্রাইয়াছিলেন ।” 


[ বিশ্বকোষ ১ পৃ. ৫১৯] 


৩] 


১০৯টি মঠ আর ৫০টি বিশাল প্রধান মন্দিরের এই কয়েকটির হিসাব 
মিলল । আর বাকিগুলো৷ কোথায়? ফেজাবাদে ! 

ইংরেজ-শাসনের প্রভাব বুদ্ধির ফলে মোগল-বাদশাহর1 দিনে-দিনে নখদস্তহীন 
হয়ে ক্রমে সর্বস্ব হারাতে থাকেন । তখনও নামমাত্র কয়েকজনের নবাবী 
থাকলেও ইংরেজের চাহিদা মেটাতে তাদের রাজকোষ শূন্য হয়ে যাচ্ছিল। এহেন 
অবস্থায় সুযোগ বুঝে হনুমানগটির মোহন্ত উদ্ধব দাস রামজন্ভূমি সম্পূর্ণ 
উদ্ধারের জন্য, তৎকালীন নবাব ওয়াজেদ আলির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেন । 
কয়েকদিন আক্রমণ প্রতি-আক্রমণে লখনৌতে এখবর পৌছায় । উপায়ান্তর ন! 
দেখে নবাব যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দেন। যুদ্ধ সাময়িকভাবে বন্ধ হলেও বেধে গেল 
হিন্দুমুদলমানের দাক্গা। শেষ পরধস্ত অযোধ্যার রাজা মানসিংহের মধ্যস্থতায় 
নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ এই মর্মে ফরমান জারি করেন যে, পপ্রাচীর-ঘেরা 
যে-জায়গাটা রয়েছে সেখানে হিন্দুরা মন্দির তৈরি করতে পারবেন এবং 
সেখানে তাদের পুজাপাঠে কেউ বাধার ৃষ্টি করতে পারবে না ।* এর আগে ১৮৫৬ 
খ্রীষ্টাব্দে আরও একবার সাধুদের নেতৃত্বে জন্মভূমি অধিকারের চেষ্টা হয় । 

এদিকে ইংরেজের বিরুদ্ধে এই বছরই ( ১৮৫৭ শ্রীঃ) প্রথম স্বাধীনতা- 
আন্দোলন শুরু হয়। সিপাহি-বিদ্রোহের শুচনায় ইংরেজ অত্যন্ত সজাগ হয়ে 
ওঠে । অন্যদিকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের হিন্দু-মুসলমান নৃপতিগণ একযোগে 
তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রস্তুত হতে থাকে । ব্রিটিশবিরোধী শক্তি হিসেবে 
'অযোধ্যায়ও হিন্দুমুসলমান একত্র হয় । তাদের নেতৃত্ব দেন অযোধ্যার রাজ! মান- 
সিংহ, আমেঠির আমির আলি এবং বিপ্লবী রামচরণ দাস । 

এই লময়েই আমির আলির নেতৃত্বে মুসলমানেরা স্বেচ্ছায় জন্মভূমি হিন্দুদের 
হাতে প্রত্যর্পণের প্রস্তাব দেন। আমির আলি ঘোষণা করেন, «এটি প্রথম 
থেকেই হিন্দুদের মন্দির ।” হিন্দুমুসলমানের এই মৈত্রীতে ইংরেজ তার চতুরবুদ্ধি 
প্রয়োগ করে। তা তাদের সেই 1015106 820. 016 ( ভাগ করে! এবং শাসন 
করো ) নীতিই-_-যা এদেশে তাদের শাসন সম্ভব করে। ইংরেজ কূটতত্ববিদগণের 
ভাষায় : 45010010101)81150) 19595 0115 0০ 06 61] 50811020. 810. 01021 
36 0011565 ০£ 10591: 3 প্রকৃতপক্ষে হলও তাই । 

স্থলতানপুর গেজেটিয়ারে ৩৬ পৃষ্ঠায় কর্ণেল মার্টিনের এবিষয়ে একটি রিপোর্ট : 
“এই সংবাদে আমাদের মধ্যে উদ্বেগের হৃষ্টি করে । সৌভাগ্যক্রমে সিপাহি বিদ্রোহের 
"পাশা পাণ্টে গেল্‌- পুর্বান্থেই ইংরেজ-সেন! তৎপর হওয়াতে অযোধ্যার বিষয়টির 


৪৫ 


সমাধান হয়েছিল ভালোভাবেই । অযোধ্যার রাজা মানসিংহ পলাক্সিত হন- ধরা 
পড়েন আমির আলি ও বামচরণ দ্বাস। মন্দিরের সামনেই তাদের একটি. 
তেতুলগাছে ফাসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হলে ভেঙে গেল বিদ্রোহের মেরুদণ্ড । 
ফৈজাবাদ জেলার শাসনক্ষমতা! আমাদের হাতে রাখতে সক্ষম হলাম | কিন্তু, 
তার ফলে জনমানসে যে-ক্ষোভের স্থটি হয় তা নিমূল করতে কত রাউগু গুলি 
ছোড়া হয়, কত অসংখ্য ক্ষতবিক্ষত দেহ সরযুতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, সে-খবর 
কিন্তু, মার্টিনসাহেব জানান নি । কেউই জানায় নাঃ যেমন জানায় নি মূলায়েম 
সরকার । রাত-ছুপুরে হেলিকাপ্টার নামিয়ে নিবিচারে গুলি । 

কিন্তু, মার্টিনসাহেব হিসাব না দিলেও মাইকেল এইচ ফিশার সে-হিসাব দিয়ে 
গেছেন : এত 0:06: 0০ 20052 2৮ 2, 12509080650 52001600219 9৬৪০. 
ড৬/৪1107 4১1) 90210 ০৮1 20000117660 01109870165 1155230182016- 
50001001551010, 5015519011)5 0£ 10150100026 4১8102. 2১111172105 006. 
1629.0176 [21900 19190101021 1918. 1৮191751171) 8190 0102 81105) 
07067-11-017285 ০6 035 (50000212589 09005 10. 006 268. 
7008 0010010)1551017 10160 01080 10 70950706108. 2৮০ 215050 01 
002 5166. 1710 15850182551) 85 0109 12০11105072 20310 65150 
৪০ ০1092 0০ 2, 7717)00 661001016, 07200100010956515, 0102 ৯৮715 020) 
200 ৪০০০০ 03০ ৮2105502190. 1190151, 4১010 4817150 & 72080, 
ড/10101) ৮85 276561%2]5 16191560 75 006 4৮০1 ঞাতো]ড 2150: 
10621]য 21] 1015 0061 10000106116 2000 00 60 6. 10010160. 
ড21:০. 1511160. [17101017951 রে, 13121 4৯ 18910 0৫০0100125১. 
4৯৮০৭1)) 0706 31051) 210. 17000610915, 105 230-232. 1] 
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ইংরেজ তার স্থবিধার্থে রামমন্দির হিন্দুদের হাতে তুলে দিল না। কারণ' 
মন্দির-সমস্তার সমাধান হলে ভারতবর্ষব্যাপী শক্তি হতো একটাই-_সে-শক্তি 
হিন্দু মুলমানের সম্মিলিত শক্তি। তাই কৌশলে সুন্সি মুসলমানদের পক্ষ 
অবলম্বন করে তারা জটিলতা এনেছে । যাই হোক, রামজন্মভূমির নিকটে 
এক্যচেতনার প্রতীক হয়ে দাড়িয়ে রইল সেই তেঁতুল গাছ-__অযোধ্যার বুকে 
ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের গ্রথম সাক্ষি, হিন্দু -মুসলিম একতার প্রতীক-_দুই 
বিদ্রোহী শহিদের আত্মত্যাগেরও ইতিহাস । 

বু বছর ধরে শহিদদের স্মৃতিতে হিন্দুমুসলমান সকলেই জন্মভূমি-সংলগ্র সেই 
তেঁতুলগাছটিতে পুষ্পার্থ্য দিয়ে সেই শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেন। কিন্তু 
ইংরেজ সেই গাছটিকে কেন্দ্র করে দুই সম্প্রদ্দায়ের একতার আশঙ্কায় সমূলে 
সেটি বিনষ্ট করে। 

এদিকে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ জাগ্রত রাখতে আমির আলির আদেশ 
অগ্রাহ্য করে রানী ভিক্টোবিয়ার নির্দেশে মূল জন্মভূমিমন্দির ও বামচবুতরার মধ্যে 
একটি দেওয়াল তুলে ছুই সীমানার মধ্যে একটি দরজা বসানো হয়-_যাতে 
মুসলমানেরা মন্দিরের ভিতর দিয়ে গিয়ে জন্মভূমিতে নামাজ পড়তে পারে । এই 
বিমাতৃহ্ছলভ ব্যবহারে হিন্দুদের মধ্যে অসস্তোষ জাগে । এখন আব মুসলমানের 
বিরুদ্ধে নয়, ইংরেজের বিরুদ্ধে। মুসলমানের আত্মতৃপ্তির ভিতরে স্থকৌশলে 
[01105 ৪1) [91০ নীতিহ প্রযুক্ত হল । অর্থাৎ মন্দির নিয়ে হিন্দু ইংরেজের বিরুদ্ধে 
লড়াই কবলে মুসলমান যাবে না, মুসলমানদের উপর হিন্দুদের ক্ষোভ ও বিতৃষ্ণা: 
আবার আগের মতোই বেড়ে যাবে-_ ইংরেজের রাজত্বও অক্ষয় থাকবে । 

কিন্তু তার অব্যবহিত পরেই আবার হিন্দুদের মন্দির দখলের জন্য সশস্ত্র 
বিদ্রোহ এবং একই সঙ্গে আদালতে অভিযোগ কর! হয় । রঘুবর দাস -নামে এক 
মোহস্ত রামজন্মভূমি ফিরে পেতে প্রথম আইনের সাহায্য নেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি অযোধ্যার কমিশনারের কাছে এই মর্মে এক আবেদন করেন যে, জন্মভূমির 
স্থানে এক নতুন মন্রির-স্থাপনের অনুমতি দেওয়া! হোক । অবোধের বিচার- 


৪৭) 
( ম. ম. স.৭) 


বিভাগীয় কমিশনার সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। সে-বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচন! পয়ে করব । 

অনেক এঁতিহাসিকের অভিমত হুল, বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক পর্বস্ত 
জন্মভূমি সম্পূর্ণ মুসলমানদের দখলে ছিল । কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হল, কোনোদিনই 
মুলমাঁনর! রামমন্দির দখলে রাখতে পারেন নি । কোনোদিনও তাঁর। নামাজ পড়তে 
যান নি-_গেছেন শুধু দখলদারি করতে । যতবারই হিন্দুংসম্প্রদায় মন্দিরের গম্ুজ 
তিনটি ভাঙতে গেছে ততবারই তার! প্রতিরোধ করেছেন-_রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 
করেছেন হিন্দুরা। এমন প্রমাণ কোথাও নেই যে, মুসলমানরা সেখানে 
নামাজ পড়তে গেছেন । 

প্রখ্যাত এতিহাসিক, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্ালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক 
101. 7519) টবঞা10 "এর লেখা থেকে কিছু অংশ উদ্ধত করি: । ৪2 
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4১908 80800 2100 14109221179 039802101 1055110) 60 101086 16£91] 
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উল্লিখিত আবেদনকারীর বক্তব্যেও গ্রতীয়মান হয় যে, শতশত বছর 
€ 000501505 ০৫ 52815 ) ধরে এ স্থানটি গোলমেলে ( 91016107 ) অবস্থায় 
পড়ে থেকেছে । হিন্দু-সাধুরা সেখানে একটা মঞ্চ নিাণ করে পুজাপাঠ করেছে। 
দ্বিতীয়ত, আবেদনকারীদের বক্তব্যে আরও পরিষ্কার : ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তার! 
বলেছেন, শতশত বৎসর অর্থাৎ প্রথম থেকেই মুসলমানগণ সেখানে অধিকার কায়েম 
করতে পারেন নি। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রঘুবর দান আইনের দ্বারস্থ হওয়ার আগেই 
মুনলমানদের পক্ষে মহম্মদ আসগর খাতিব ও মুজাউদ্দিন এ আবেদন করেন। 
চতুর ইংরেজ দুপক্ষের আবে্দনকেই চেপে রাখেন পরবর্তী-সময়ে তাদের কাজে 
'লাগাতে। ১৯৩৪ সালের ঘটনাই তার প্রকষ্ট প্রমাণ । 

১৮৫৭ সনের মন্দির-মীমাংসার উদ্যোগ ব্রিটিশ চক্রান্তে ব্যর্থ হয়ে গেলে 


ব্র্৮ 


'অযোধ্যার নির্ষোহী-আখড়ার সঙ্গ্যাসীম্বের পরিচালনায় ১৯১২ সালে আবার সে 
জন্মভূমি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। অসংখ্য আত্মবলির মধ্যে দিয়ে হিন্দুরা এবার 
তার কতকাংশ সম্পূর্ণ অধিকার করেন । ফৈজাবাদ জেল! -গেজেটিয়ারের ৬২ পৃষ্ঠায় 
এই ঘটনার উল্লেখ আছে- উল্লেখ আছে দিল্লি-গেজেটিয়ারের ১৭৪ পৃষ্ঠায় । 

এই ঘটনার পর হিন্দুমুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক একটা ছুবিষহ তিক্ততায় 
পরিণত হয়। ইংরেজ ঠিক এই অবস্থাটির জন্য অপেক্ষা করছিল-_যাতে 
তার] জোটবদ্ধ হয়ে 'তার্দের বিরুদ্ধে ভারত-ছাড়ে৷ আন্দোলনের সামিল না 
হতে পারে। লখনৌ, ফৈজাবাদ এবং অযোধ্যার সরকারি নথির মতে 
ঘটনাটি ঘটে ১৯৩৪ সালে! 

ফৈজাবাদের কিছু মুসলমান ব্রিটিশ কমিশনারের কাছে গোহত্য। করার 
অনুমতি চান। ইংরেজ মনে-মনে আনন্দে নৃত্য করে। ফৈজাবাদ জেলার 
ডেপুটি-কমিশনার মুসলমানদের শ্ধু গো -হত্যার অন্ুমতিই দেন না, কমিশনার 
নিজেও ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকেন। হয়ত এই পরিকল্পিত অগ্নিসংযোগের 
ফল কতখানি স্বদুর-প্রসারিত হয় তা দেখতে! তখন ফৈজাবাদসহ সন্নিহিত 
এলাকাগুলিতে সাম্প্রদায়িকতার আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। 
কমিশনারের পক্ষে সে-দাঙগ। বন্ধ কর! সম্ভব হয় না। 

মুসলমান-পক্ষ অবলম্বন করে হিন্দুদের উপর ইংরেজ নৃশংম অত্যাচার করে । 
এই ক্ষোভে হিন্দুরা রামমন্দিরের উপর মীরবীকি -নিমিত স্তস্ত ভাঙচুর করে। 
পুলিশের নিবিচার গুলিতে কয়েকশত মানুষ ঘটনাস্থলেই হতাহত হয় । 

এই ঘটনায় ব্রিটিশ-প্রশানন সচকিত হয়। সঙ্গে-লঙ্গে সেনা নামানো এবং 
কারক জারি হয় ফৈজাবাদ ও সন্নিহিত-এলাকায় । বন্দী হয় অসংখ্য হিন্দু-যুবক 
ও সাধুসস্ত। তীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : জন্মস্থান আখড়ার মোহস্ত 
রামকিশোর দাস, বড়স্থানের মোহস্ত রঘুবীর প্রসাদ, প্রহ্লাদ হন্গমানগটির 
মোহস্ত, বাব! রামটহল দীস, বাবা শক্রত্ন দাল, তপস্থী চওয়ানীর প্রমুখ । 

প্রশাসনের আদেশে মুসলমানদের জন্মভূমি এলাকায় যাওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া 
হয়। কিন্তু তথাকথিত মসজিদ-সংস্কারের জন্য হিন্দুদের ওপর পপিটুনী কর” ধার্ধ 
হয় পচাশি হাজার টাকা । সে-্টাকা মন্দিরের উপর নিমিত গম্ুজ সারাতে 
মুসলমানদের দিয়ে মহাগ্ুভবতা৷ দেখানো! হয়। সেইসঙ্গে হিন্দুদেরও মন রাখতে 
মুদলমানদের উপর জারি হয় কিছু নিষেধাজ্ঞা__অযোধ্যার দশ মাইলের মধ্যে 
কোনো মসজিব স্থাপন করা যাবে না, কর! যাবে না কবরখানাও। সেই সঙ্গে 


নঠি 


এই দশ মাইর্লের মধ্যে গো-হত্যাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়। মুসলমানদের মসজিদে 
যাওয়া নিষিদ্ধ হল--অথচ সেখানে নামাজ পড়তে বাধ! রইল না। অদ্ভুত! 
অবশেষে ১৪৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হল এবং জাতিগতভাবে ভারত ছু-ভাগ 
হল। হিন্দুদের ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, তাদের দেশমাতাকে ম বলা অপরাঁধ-_আর 
মুসলমানের ছুইই রইল । পাকিস্তানে গুরুদুয়ারা' ভেঙে মসজিদ হল, কিন্তু এদেশে 
মন্দিরের-ওপর-গম্থুজ-চাপানো মসজিদের দ।বি গেল না। এদেশের ইংরেজ -অনুগৃহীত 
শাসন-কতাদেরও সেই 01৮16 ৪170 7016 -নীতির উত্তরাধিকার রইল । 

যাই হোক, স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে রামজন্মভূমিতে শ্রীরামচন্দের 
বালামুত্তির আবির্ভাব (মতান্তরে প্রতিষ্ঠ। ) ঘটল। মূল রামমন্দিরের ভিতর 
বেদিস্থানে বা গর্ভগৃহে নতুন মৃতিং-প্রতিষ্ঠার সংবাদে দূরদুরান্তের অগণিত ভক্তের 
আগমন ঘটতে থাকল । অযোধ্যার শরীরে লাগল আবেগের ছোয়া । পুরনো! 
এঁতিহামৃপ্তিত এই নগরী নররুক্তে সিক্ত হতে-হতে শেষে পাষাণী অহ্ল্যার মতে! 
অগণিত শ্রীরামভুক্তের পদপাতে আবার যেন নবজীবন লাভ করল। 

হিন্দুগণ আবার রামভগ্মভূমিকে পূর্ণ সংস্কার করে পবিত্র হিন্দুতীর্থে পরিণত 
করতে প্রয়াণী হল। আর তখন থেকেই শুরু হল চুড়ান্ত আইনের লড়াই । 
এতদিন মন্দির -স্বন্ধে প্রায় বিস্থৃত মুসলমানগণ প্রতিবাদ জানালেন প্রশাসনের 
কাছে। সেখানে নমাজ পড়বার অধিকারও চাইলেন। তখন ফৈজাবা্দের 
জেলা-শ।মক ছিলেন শ্রী। কে, কে. নায়র। 

এ পর্যস্ত প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণ অনুসারে : ১৮৫৮ গ্বীষ্টাব্দে জনৈক মহম্মদ আমগর 
খাতিব ও মুজাডীর্দন নামক ছুই ব্যক্তি জন্মভূমির মন্রির ভেঙে সত্যকারের একটি 
মসজিদ বানাতে চেয়েছিলেন । তার উত্তরে তৎকালীন প্রশামন তাদের কি বলেন 
তা আমাদের জানা নেই । মনে হয়, মন্দির ভাঙার অনুমতি দেন নি। তার 
পরের মামলা ১৮৮৫ শ্রীষ্টাবে__বাদী রঘুবর দাস বনাম সেক্রেটারি অফ. ষ্রেট ফর 
ই্ডিয়া ইন কাীন্দল। মোকদ্দমা নং ৬১।২৮-১ তারিখ ২৪* ১২* ১৮৮৫ | স্‌ 
মামলায় রঘুবর দাস রামচবুতরায় একটি পৃথক মন্দির স্থাপন করতে চাইলে 
তৎকালীন ফৈজাবাদের সাব-জজ তার রায়ে বলেন : '[ 10৪0260 026 
1৬1050016 2100 006 ০10800008১ 00212 15 27998150215 ৪1], ০৪110 05 
00০ 030৬৮ 09016 00212051076 0150006, 36001205015 77115005 
800. 1২112511709 0০900 9524 00 0261 71856152100 /0151)10 8৮ 006 
01802. 17) 1855, 807 00698170 905017650 [11001158150 1:00511705, ৪, 
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10০9019021 ৪1] ৪3 5010900০060 0 ৪৮০10. £00016 0150655) ০ 
6720 006 7%10511005 81)0010 জ/0191010 105106 01020 ছা]] 2120 17115085 
5170010 /019110 09105106 01026 ৪11) 1061006 006 ০080068, 200 
006 1810 51000 15 51098,6650. 00106 0১০ 1000150215-5/21] 1910175 
€০:1710005 2170 002 01511006 । সেই আর্দেশে তিনি আবেদনকারীর 
প্রর্থনা নামঞ্জুর করার যুক্তি দেখান এই £ 4701)6 01256] (01 72107015510) 
€০ ০0050000 006 €5100016 15 2 50010 ৪. 7120০ 71721661026 25 
01215 0106 08995852 01 010০ (61001791285 611 29 10: 07০ 110501. 
71761019806 121 002 1710005 ড/0151010 15 11) 00617 [00935655101 
000 010. 8190 (021 0৮712151017 021219061১০ 01290101060 *-*** 1৪. 
[200012 15 ০00১000০050 ৪6 50010) 2. [01209) (1121 (7216 আ1]] ০০ 
900180 01 0০115 2100 45821815109) 71021) 70060. 13110015 2100 1৬111511075 
[959 £000 002 52100 125 8150 16 [961770155101) 15 15০17 (0 17170005 
£01 00175070061776 60016) 01021) 0106 ৫25 0৫ 002 00021 9. 01107011791 
023০ ড/1)] 706 50216502100. 00010581105 0: 020012 11] 10০ [11160 
ঢ0] 01015 1685018 0£ 101580]) 0: 19৬ 2100 01461 006 010215178৬০ 
1250:810520 006 09101251000) 10092101775 2125 15০৬ 00050:000101-89 
07015 ০0010 2150 05010510215 01020 2 ড/81:01100 02020155101) 60007050000 
002 6210)016 2.0 0015 101)00016 15 60195 00৫ 10015090101 01 1106 2170 
1%10:061--1১06661) 1711)003 2100 1৬117311705--01)6 151125 01210120 
30010 7706 ৮০ £:817060 7 (অর্থাৎ, মসজিদ এবং চবুতরার মধ্যে একটি 
দেওয়াল আছে। যেটি ১৮৫৫ সালের সাম্প্রদায়িক বিবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই তৈরি 
করা হয়েছে-_যাতে ভবিষ্াতে অনুরূপ বিবাদ এড়িয়ে চল। যায় । ইতোপূর্বে হিন্দু 
মুসলমান উভয়েই সেখানে প্রার্থনা করতেন । সেই বিবার্দের পর থেকে সংঘাত 
এড়িয়ে চলার জন্ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, হিন্দু প্রাচীরের বাইরে এবং মুসলমান 
প্রাচীরের ভিতরে প্রার্থনা করবেন। অতএব চবুতরাসহ সীমানা-প্রাচীরের 
বাইরের সন্নিহিত ভূমি হিন্দুদের ও বাদীর অধিকারে রয়েছে । কিন্তু বাদী এমন 
একটি জায়গায় মন্দির তৈরির প্রার্থনা কয়েছেন যেখানে সেই মন্দির ও মনজিদে 
প্রবেশের একটিমাত্র রাস্তা । বহুকাল পূর্ব থেকে পৃজাস্থান হিন্দুদের অধিকারে 
"আছে, সে জন্য হিন্দুদের শ্বত্বস্বামিত্ব সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই তোল৷ যায় না। কিন্তু 


১০৯ 


উক্ত স্থানে মন্দির তৈরি হলে, সেখানে শাখ-ঘপ্টার শব্ধ হবে। যখন একই রাস্তা 
দিয়ে উভয় পক্ষকেই ঘেতে হবে, তখন যদি হিন্দুদের মন্দির তৈরি করতে অনুমতি 
দেওয়া হয়, তাহলে যেকোনো দিনই ফৌজদারি মামলা শুরু হয়ে যাবে এবং 
সহশ্র লোক প্রাণ হারাবে। আইন-শৃঙ্খল! রক্ষার জন্যই নিয়োজিত অফিসারর! 
নতুন-কোনো মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেন নি। অতএব এই আদালত মনে 
করেন যে, এই অবস্থায় মন্দির তৈরির অনুমতি দেওয়ার অর্থই হল, হিন্দু- 
মুলমানের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ও হত্যার ভিত্তি স্থাপন করা । অতএব এক্ষেত্রে 
প্রাথিত প্রতিকার দেওয়া যেতে পারে না )। 

কিন্ত ইতিপূর্বে ১৮৫৫ সালের আসগর খাতিব ও মুজাউদ্দিনের আবেদন থেকে 
প্রমাণিত হয় যে, স্থানটি এ অবস্থাতেই শতশত বৎসর পড়ে ছিল। আবার 
১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব ওয়াজেদ আলি খানের পৌরোহিত্যে ত্রৈপাক্ষিক বৈঠকে 
যর্থহীন ভাষায় বল। হয়েছে যে, এ স্থানটি আদৌ মজিদ নয়। ওটা মন্দির__ 
চিরকালই মন্দির । আলম্গীরনাম! থেকে বিধান দেখিয়েই উত্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হয় এবং সেই কারণেই লে-স্থানটি সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের হাতেই তুলে দেওয়ার কথা 
ঘোষণা! করা হয়। এতৎসত্বেও মাননীয় বিচারপতি শীখ-ঘপ্টার আওয়াজের 
অজুহাতে নাপ্পরদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখলেন। 

যাই হোক, অতঃপর রামমন্দিব-বিষয়ক যতগুলি মোকদ্দমা হয়েছে তা এই 
বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশক অর্থাৎ স্ব।ধীনতা-উত্তর যুগ থেকে | ১৯৪৯ সালের 
২৩ ডিসেম্বর থেকে মার সৃত্রপাত, আজও চলেছে তা । এ পর্যন্ত একটি মামলাও 
নিষ্পত্তি তো দুরের কথা, শুনানিও হয় নি। হয় নি সাক্ষ্যসাবুদদের জবানবন্দী | 
আর সেইজন্যই গুয়াহাটি হাইকোটের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রী জি- 
এম. লোধ! আক্ষেপ করে বলেন, চল্লিশ বছর আগে ১৪৫০ সালে রামজন্মভূমি নিয়ে 
আদালতে মামল] হয়েছে । আজ পর্যন্ত তার কোনো শুনানি বা কোনে সাক্ষির 
জবানবন্দী নেওয়া হয় নি। এজন্মে কি আর মীমাংসা হবে? মনে হয় অসম্ভব ।” 

গত্যই অসম্ভব। আইন যদ্দি তার নিজের রাস্তা-মতে৷ চলতে পেত, তা 
হলে কৰে এর মীমাংসা হয়ে যেত। কিন্তু 'আইনকে সামনে খাড়া রেখে তার 


পশ্চাতে চলেছে রাজনীতির নিত্যনতুন খেলা । অন্ধ বৃতরা্ট্রকে লামনে বসিয়ে 
দ্রৌপদীর বস্তরইরণ । এদেশের আইন আজ ধূৃতরাষ্ট্রের সিংহাসনে অথর্ব বুধ । 
এখেল! ভাল লাগে নি বলে সরে গেছেন অনেকে-_-যেমন, কে* কে. নায়ার, 
শ্রীগুরুদত্ত সিং প্রমুখ ! 


৪৯ 


রামজন্মভূমি বাবরি-মসজিদ বিতর্ক-সংক্রান্ত সবশ্তুদ্ধ পাঁচটি মামলা এলাহাবাদ 
হাইকোর্টের স্পেশাল বেঞ্চে বিচারাধীন রয়েছে । এর ভিতর ছুটি মামল। ১৯৫০ 
সালে এবং একটি ১৯৫৯ সালে দ্বাখিল হয়। এটি উত্তরপ্রদেশ স্থন্নি সেণ্ট,াল 
বোর্ড অব. ওয়াকফ, এবং কতিপয় সুন্নি মুসলিমের পক্ষ থেকে €( কোড অব. সিভিল 
প্রসিডিওর অর্ডার ১ রুল ৮ অন্ুযায়ী) ভারতের সাধারণ মুসলিমদের 
প্রতিনিধিত্মূলক স্থ্যট-রূপে রুজু করা হয়। সর্বশেষ মামলাটি হল ১৯৮৪ সালের 
২৩৬ নং মোকদ্দমা-_বাদীপক্ষে শ্রীরামজন্মভূমিতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বিরাজমান্‌ 
বিগ্রহসমুদয় এবং বিবাদী পক্ষে পূর্ববতী মামলাগুলির সমস্ত পার্টি ও শি! সম্প্রদায় । 

প্রথম মামলাটির ইতিহাস এইরূপ । ১৪৪৭ সালের ২২-২৩ ডিসেম্বর রাত্রে 
শ্রীরামজন্মভূমির মন্দিরে ভগবান 'শ্রারামলালা” বিগ্রহরূপে প্রকট হন। কত্তব্যরত 
হাবিলদার আবদুল বরকত মুসলমান হলেও ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষা্লাভ 
করলেন । ব্রকত সাহেবের দেওয়! বিবুতি-অনুসারে ঘটনাটি এই প্রকার : 

আবছুল বরকত কণব্যরত অবস্থায় রাত্রি প্রায় ছুই-ঘটিকায় বিতকিত 
মসজিদের মধ্য থেকে একটা তীত্র আলোর ঝলক দেখতে পান । আরও দেখেন, 
সোনলি রঙের সেই তীব্র আলোর মধ্যে ৪1৫ বছরের একটি দিব্য শিশু ( রামচন্দ্র 
বাল্যমৃতি?)। তিনি তার জীবনে এমন ঘটনা আর প্রত্যক্ষ করেন নি। এই দৃশ্য 
দেখে তিনি জ্ঞান হারান। পরে চেতন! লাভ করে দেখেন, প্রবেশদ্বারের তালা 
খোলা-_অনংখ্য হিন্দুজনগণ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে সিংহাসনস্থিত সেই 
শিশুবিগ্রহকে আরতি করছেন । 

বরকত সাহেব কি স্বপ্ন দেখেছিলেন! তাই যদি হয়, স্বপ্নভঙ্গের পরে তা 
বান্তবায়িত দেখেন কি করে ? বিষয়টা গোয়েন্দা-বিভাগের । 

পরের দিন অর্থাৎ ২৩ ডিসেম্বর অযোধ্যা থানার বড়ো দ্ারোগ! এক এক, 
আই. আর -এ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেন এইভাবে : “বিশাল হিন্দুজনতা৷ বাবরি 
মসজিদের মধ্যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছেন । কিস্তু যথেষ্ট 
পুলিশি ব্যবস্থা থাকায় কোনে! দুর্ঘটনা ঘটে নি। অতঃপর তিনি ১৯৪৭ সালের 


১০৩, 


২৯ ডিসেম্বর ফৌজদারি-কার্ধবিধি আইনের ১৪৫ ধার! অনুযায়ী মামল! দায়ের 
করেন-_যাকে বলে “হয়ো মোটে মোকর্দমা? । এই মোকদমায় সরাসরি কোনো 
পক্ষ বাদী বা বিবাদী-রূপে রইল না। শুধু উল্লেখ করা হল : 49261 
[7170005 20 7%0511009 108 £৯০001)58৮ । এই পরিস্থিতিতে তৎকালীন 
অযোধ্যা! ও ফৈজাবাদের অতিরিক্ত জেলাশাসক কে. কে, নায়ার এক নির্দেশে 
(যেহেতু তার মতে : "1172 0858 10611)6 0172 ০ 20021561905 *"* [102 
001101076 ০1210060 ৬৪101090515 93 19011 14125)10 200 0 21017797310009001 
7/015010? ) নেই স্থানটিকে বিতকিত ঘোষণা করে, সৌধসহ সন্নিহিত 
এলাকা অধিগ্রহণ করেন এবং তৎকালীন অযোধ্যার মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের 
চেয়ারম্যান প্রিয়দত্ত রামকে রিসিভার নিযুক্ত করেন । 

প্রিয়দন্ত রাম এই দায়িত্ব গ্রহণ করে ১৯৫৭ সনের ৫ জাল্গয়ারে 
ঠৈজাবাদের জেলা-শাসককে এক চিঠিতে জানান : ব্যবস্থা তিনি করেছেন 
40 005 01562006005 ৮7৮09195100 002 [00] 11350921190 
£0)5102 000০ 5810 00110175002 00০ ০0161)002৫ 
৩1506190201 0102 1001 105100 0102 0011011)5 2100 1015 0151010 
0061611)) 10251778 7092 00152069060 05 25100050155 ৪100 1000- 
1021165৮215.” ( অর্থাৎ উল্লিখিত স্থানটিকে তিনি অধিগ্রহণ করেছেন । সেই 
মৌধের মধ্যে পুজার ব্যবস্থা করে তার যথাযথ তদারকিও করছেন। কিন্ত 
রামবিগ্রহের সেই সৌধ-মধ্যে অবস্থান এবং নিয়মিত পূজাপাঠ চলতে থাকায় 
অবিশ্বাসী -নাস্তিকর! ভীতি-প্রদর্শন করে চলেছে । ) 

এদিকে জন্মভূমিতে 'বামলালা”-বিগ্রহ প্রকট হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই স্থন্নি-মুপলমান 
সম্প্রদায় যথারীতি সে-স্থান থেকে মূতি সরিয়ে দেবার দাবি জানাতে থাকেন । 
তারা প্রথম থেকেই আইনের পথে না গিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবর্গের শরণাপন্ন ভন । 
ধারা এতদিন জন্মভূমি-মসজিদের ত্রিসীমানায় আসেন নি, এই ঘটনার পর সেখানে 
নামাজ পড়ার জন্য তাঁরা আগ্রহী হন। এদিকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের 
হুমকিতে ভয় পেয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং উত্তরপ্রদেশের 
সুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দবল্পভ পন্থ সাম্প্রদীয়িক সম্প্রীতি বক্ষার্থে নির্দেশ দিলেন জন্মভূমি 
থেকে মৃতিগুলি হাটিয়ে দিতে। কারণ ভারতবর্ষ যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র! এদিকে 
'বোহ্বে উইকলিতে বাবরি সাহাবুদ্দিন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 4160 006 8110155 
160 11102511009 51)0010 198৮5 10160 280 171150005.  [17616856৫ 
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3201000210৫ 7010511]0 00001890012 10611060. 1 51)900101776 ৪52 
2, 19162 01300171 0 17)019) 220 5122065 1021515218, 10511009 (0: 
[7019 ) 9170010 00100110712 [0 011 10 0090৮০1৮ 00০ 165 
06. [77018 60 চ800150210- [93010055  ৬৬০০]5, 780 1983. ] 
( অর্থাৎ, ব্রিটিশরাজ এদেশ ছাডার পর, হিন্দু নয়, মুললমানদেরই এদেশে 
শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। এখন মৃসলমানদের সংখ্যা 
বৃদ্ধি করতে হবে, এবং হিন্দুদের কাছ থেকে কেডে নিতে হবে তাদের 
হক-_ভারতবর্-শাসনের অধিকার । মুসলমানদের ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে 
যেতে হবে যতক্ষণ এদেশের সমস্তটুকু পাকিস্তানে রূপান্তরিত না হয় ।) 

যাই হোক, জওহরলাল নেহরু এবং গোবিন্দবল্লভ পদ্ছের নির্দেশে 
মৃতিগুলিকে সেখান থেকে অপসারণের জন্য প্রশাসনের ওপর "অত্যধিক চাপ 
আসে। এই চাপের কাছে নতিম্বীকার ন) করে শ্রী কে. কে, নায়ার পদত্যাগ 
করেন । আর ঠিক সে-সময়ই দ্বিতায় মামলা দায়ের করা হয়। 

দ্বিতীয় মামলার ইতিহাস এইরূপ । ১৯৫০ সালের ১৬ জালুয়ারি ফৈজাব|দের 
সিভিল জজের আদালতে দ্বিতীয় মোকদ্দম৷ দায়ের করেন গোপাল সিং বিশারদ- 
নামে একজন আইনজীবী ৷ তিনি মামলায় ইনজাংশনের প্রার্থনা ও একই সঙ্গে 
এই মর্মে ঘোষণ] প্রার্থনা করেন যে, ভিপরিউক্ত সৌধ থেকে শ্ত্রীরামবিগ্রহসহ 
অন্যান্য বিগ্রহ সরানে৷ চলবে না । পুজা ও দর্শনে বাধা-ন্হটি করার জন্য প্রবেশপথ 
বন্ধ করা চলবে না। রামজন্মভূমিতে বাদীর ভগবান রামবিগ্রহপূজা ও দর্শনের 
অবাধ অধিকার ঘোষণা! করতে হবে এবং বাদীর এই অধিকারে বিবাদীর বাধ! 
দেওয়ার কোনো অধিকার থাকবে না। এই মামলায় বিবাদীগণ হলেন, 
উত্তরপ্রদেশ সরকার, ভেপুটি-কমিশনার, সিটি-ম্যাজিষ্টে্ট, ফৈজাবাদের পুলিশ- 
স্থপারিনটেনডেন্ট এবং আরও ৫ জন মুসলমান । এই আবেদনের ভিত্তিতে তৎকালীন 
ফেজাবাদের সিভিল-জজ বিবাদীগণের উপর নোটিশের আদেশ এবং বাদীর 
প্রার্থনানুসারে সঙ্গে-সঙ্গে অন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার ( ইনজাংশন ) আদেশ দেন। 

১৪, ১, ১৯৫০ সনের ফৈজাবাদের জেলা ম্যাজিষ্টেটের এক আবেদনের 
ভিত্তিতে সিভিল-জজ পূর্বোক্ত আদেশ ব্যাখ্যা করে বলেন, 4776 091055 26 
1)61505 16561217020 705 [06815 06 06122901215 11810170001 00 
600211) 000100 12100051106 006 [001 11) 001250101) 11010 006 5162 112 


01573062100 0000 21306115111)5 চা18) 70818 66০, 25 ৪6 71956176 
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08160 ০, ( অর্থাৎ পক্ষগণ যেন বিতকিত স্থান থেকে আলোচ্য 
দ্বেববিগ্রহগুলিকে সরিয়ে ফেলা থেকে বিরত থাকেন এবং পূজা ও দর্শনে কোনোরূপ 
ব্যাঘাত হি না করেন। যেভাবে পুজাপাঠ চলছে, সেভাবেই চলবে । ) 

কিন্ত ফৈজাবাদের সিভিল-জজ জেলা-প্রশাসনের অনুরোধে, শান্তিতঙ্গের. 
কারণ দেখিয়ে বিচারক বীরসিংহ এই রায়দানের পরেও, অতিরিক্ত এক রায়ে 
বলেন : মন্দিরে পৃজাপাঠ চলবে-_কিন্তু শুধুমাত্র পুরোহিতেরাই মন্দিরে যেতে 
পারবেন। এতৎসত্বেও দিলি প্রশাসন অতিরিক্ত সাবধানী হয়ে রামমন্দিবের 
মূল দরজায় একটি তাল! লাগিয়ে দেন। এরপর ৩ মার্চ ১৯৫১ তারিখে সকল 
পক্ষের বক্তব্য শুনে মিভিল-জজ আদেশ দেন: “7002 01061 00 12100911 
17 10105 90611 002 5016 15 159560. ০2 ( অর্থাৎ যে-পর্ধস্ত না এই 
মামলার নিষ্পত্তি হয়, ততক্ষণ উক্ত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে )। 

এই আদেশের বিরুদ্ধে মুসলমানরা হাইকোটে আপিল করলে, হাইকোের 
ভিভিশন বেঞ্ের ছুই মহামান্য বিচারপতি (প্রধান বিচারপতি ভি. মুখাম ও 
বিচারপতি রঘুবীর দয়াল ) ২৬, ৪, ১৯৫৫ তারিখের এক আদেশে পূরোক্ত 
সিভিল জজের আদেশ সমর্থন ও অন্থমোদন করেন। ইতিমধ্যে ১৯৫৩ সালে 
সিটি-ম্যাজিছ্েট ,পৃর্ধোক্ত ১৪৫ ধারার মামলাটি (যেটি সর্বপ্রথম পুলিশ বনাম 
জেলা প্রশাসনের মামলা ) বন্ধ করে দেন। যেহেতু সিভিল কোর্টের নিষেধাজ্ঞার 
( ইনজাংশনের ) ফলে শাস্তিভর্গের কোনো আশঙ্ক। নেই। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি মোকদ্দমার কখ! উল্লেখ করতে হয় । অযোধ্যার 
দিগম্বরী আখড়ার মোহস্ত পরমহংস রামচন্দ্র দা ১৯৫০ সনের ২ নং মামলার মতো 
( আইনজীবী গোপাল সিং বিশারদ যে মামল1 দায়ের করে ইনজাংশন দাবি 
করেন ) আরও একটি মোকদ্দম। দায়ের করেন এবং উত্তরপ্রদেশে সরকারকে ৮০ 
ধারা অনুযায়ী নোটিশ দেন। উক্ত মামলাটি হল ১৯৫০ সনের ২৫ নং 
মোকদ্দম! | এই মামলাটির বিষয়বস্ত উল্লিখিত ১৯৫০-এর দ্বিতীয় মামলার মতো-_ 
তাই এই মামলাটি উক্ত মামলাটির সঙ্গে সামিল হয়। যাই হোক, আজ 
পর্যস্ত উদ্নিথিত মামলার কোনে! শুনানি বা সাক্ষ্যগ্রহণ হয় নি। 

অতপের তৃতীয় মামলাটি এইরূপ । এই মামা দায়ের করেন অযোধ্যার 
নির্মোহী আখড়া । সেটি ১৯৫৯ সালের ২৬ নং দেওয়ানী মোকদ্মা। এই 
মামলায় বাদীপক্ষ আদালতের কাছে আবেদন জানান পূর্বোক্ত রিসিভার বাতিল, 
করে দিয়ে রামজন্মভূমি মন্দির তাদের দখলে দিতে | 


১০১ 


এই মামলাটিরও কোনো শুনানি এখনো হয় নি। উল্লিখিত সবকটি মামলাই 
ফৈজাবাদের অতিরিক্ত জেলা-জজের আদালতে বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে। 
অতঃপর চতুর্থ মামলাটি দাখিল হয় ১৯৬১ সালের ১৮ ডিসেম্বর । এটি ১৯৬১ 
সালের ১২ নম্বর মামলা । এই মামলার রায়ের উপরেই আইনের যুদ্ধের পরিণতি 
নির্ভর করছে । কারণ, এই মোকদ্দমাটিই বর্তমানে প্রধান মামলায় পরিণত হয়েছে । 
১৯৪৯ সনের ২৩ ডিসেম্বরের পর, মুসলমানদের তরফে এপর্যস্ত আর-কোনো৷ 
মামলা দায়ের করা হয় নি। ১৯৬১ সনের ১৮ ডিসেম্বর ১২ নং মোকদ্দমাটিই 
হল তাদের তরফে প্রথম | 

এই মামলায় বাদী স্থমি ওয়াকফ বোর্ড এবং আরও ৯ জন মুসলমান । 
কিন্তু তাদের কেউই মাতোয়ালি নন। প্রতিনিধিত্বমূলক ভাবে “সমগ্র মুসলিম- 
সম্প্রদায়ের স্বাথরক্ষা করার জন্যই” যেন এই মামল! দাখিল করা হয়েছে । এই 
মামলায় বিবাদীরা হলেন: (১) গোপাল সিং বিশারদ, (২) পরমহংস শ্রীরামচন্ত্র 
দাস, (৩) নির্শোহী আখড়া, (৪) নিষ্যোহী আখড়ার মোহন্ত বঘুনাথ দাস, 
(৫) উত্তরপ্রদেশ সরকার, (৬) ফৈজাবাদের কালেক্টর, (৭) ফৈজাবাদের 
সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট, (৮) কৈজাবাদের পুলিশ স্থপারিণ্টেনডেন্ট, (৯) প্রিরদত্ত রাম 
(রিসিভার বাঁমজন্মভূমি ) ও অন্যান্য কয়েকজন | কিন্তু এই মোকদ্দমায় মন্দির- 
মধ্যস্থিত মৃতিগুলি, অর্থাৎ রাম-সীতা-লক্্রণ-ভরত-শক্রত্-প্রভৃতি বিগ্রহগুলিকে 
বিবাদী হিসাবে পক্ষতুক্ত করা হয় নি। 

১৪৯৬১ সালের এই ১২নং মামলার আজিতে প্রার্থনা কর! হয়েছে : (১) &৪- 
07১-চিহ্নিত ভূমিটিতে অবস্থিত সৌধকে একটি মসজিদ বলে ঘোষণ! করা 
হোক, ( যা সাধারণভাবে বাবরি-মসজিদ নামে দাবি করা হয়) এবং 72 
চিহ্নিত ভূমিটি যা গঞ্জশহীদান” -নামে পরিচিত, তাঁকে মুসলমানদের কবরস্থান 
বলে ঘোষণা করা হোক। (২) মসজিদে অবস্থিত হিন্দুদের দেববিগ্রহ ও 
অন্যান্য পুজার জিনিসপত্র অপসারিত করে, মুঘলমানদের হাতে এঁ মসজিদ ও 


কবরস্থানের দখল দেওয়া হোক। 

এই মোক্দদমার আজিতে বল] হয়েছে £ “776 ০80156 04 800012 889179 
(০ 17120. 2010115 810982 01) 23.12.1949, 1021 006. [3100009 
01219500115 2100 111659115 00660. 06 0105070৩ 2150 0652009060 
006 17$105006 ৮5 01501105 [9015 1 006 17৬10501029 00109 520517)6 
00500001019 2170 10021:5161505 100 0৩. 01856 0: 006. 700811005 
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হাতি £2186121, 01 525105 0185615 21790 0215010700115 0002 1611£1005 
061021009015165 11) 006 1/00507016, 0152 13117085 216 8150 52051185 
00500056107)3 €০ 035 75511005 £9105 60 006 08%০-5210+ 2150 
12010106 [8011)2 0 005 0520. 7921:50125 01120. 0061:619 ( অর্থাৎ 
গত ২৩।১২।৪৯ তারিখে হিন্দুজনগণের বিরুদ্ধে মোকদ্দম। করার কারণ ঘটেছে, 
যেদিন হিন্দুরা অবৈধভাবে মসজিদ -অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। এইভাবে 
মসজিদের ভিতর মুনলমানদের প্রার্থনা ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার অধিকারে 
হস্তক্ষেপ ও বাধা-স্ষ্টি করা হয়েছে। হিন্দুরা মুসলমানদের কবরস্থানে যেতে 
বাধ দ্বিচ্ছে। কবরস্থ মুতর্দেহের উপর “তিহা”-পাঠে বাধা দেওয়৷ হচ্ছে। 
এইভাবে তারা ভ্রমাগত ও অবিরত প্রতিদিন ক্ষতি করে চলেছে । ২৯1১২।৪৯ 
তারিখেও মামলার কারণ উদ্ভব হয়েছে, কারণ এঁ তারিখের আদেশ-অন্তসারে 
রিসিভার প্রিয়দত্ত রামকে ৫1১১৯৫০ তারিখে মসজিদের দখল দেওয়! 
হয়েছে 1) 

কিন্ত এই মামলাটি যে চলতে পারে না, সে-সম্বন্ধে বিভিন্ন আইন-বিশেষজ্ঞ 
কতকগুলি যুক্তি দেখিয়েছেন । যেমন, 

(১) মামল+টি তামাদি-দোষে ছুষ্ট। এই একমাত্র কারণেই উক্ত মোকদম।টি 
খারিজ হয়ে যাখার যোগ্য । তামার্দি হওয়ার কারণে মসজিদের দখলের 
দাবিটিও নাকচ হয়ে যায়। 

(২) ওয়াবফের সুন্নি -সেপ্টলবোর্ড অথবা অন্ত-কোনে। বার্দীর এই মামলা 
দায়ের করার কোনে! অধিকার নেই । 

(৩) গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী জি, এম. লোধা, 
হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শিবনাথ কার্টুজ, দেওকিনন্দন, গোপীনাথ, প্রথ্য।ত 
আইনবিদ রামেশ্বরপ্রসাদ গোয়েল, রামশঙ্কর ছ্িবেদী, কেশরিনারায়ণ ব্রিপাঠী, 
ভি, কে, এস. চৌধুরি এবং আইনের শেষকথা বলার অধিকারী ভারতের প্রাক্তন 
এটনি-জেনারেল শ্রী লালনারায়ণ সিংহের মতে : “হিন্দুআইন অনুসারে দেববিগ্রহও 
জনৈক ব্যক্তি-_আইনের ভাষায় )0115015 61507 ৷ ১৯৬১ সালের ১২ নং 
মোকদ্দমায় সেই দেববিগ্রহেক্র বিরুদ্ধেই মূলত মামল। দায়ের কর হয়েছে তাকে 
উচ্ছেদ করার জন্য__কিন্তু তাকেই বিবাদী-পক্ষতুক্ত কর! হয় নি। অন্যদ্দিকে 
মজিদের মতোয়ালিকেও বাদী-রূপে পক্ষ কর! হয় নি। 

(8) আগেই বলা হয়েছে, হিন্দু-দেবতা হচ্ছেন ]1011550 13615015 ? 


৩৬ 


সেখানে তিনি বাস করেন সেটিই তার মন্দির । পৃথিবীতে এমন-কোনো আইন 
নেই যার জোরে তাঁকে তার গৃহ থেকে উচ্ছেদ করা যেতে পারে। সর্বোপরি' 
যেহেতু রামবিগ্রহকে বিবাদীরূপে মামলায় পক্ষতৃক্ত করা হয় নি, সেই-কারণে 
তিনি কোর্টের আদেশ মানতে বাধ্য নন। কারণ যার বিরুদ্ধে মামলা 
তাকেই নোটিশ কর! হয় নি-_-্তরাং তিনি এই মামলার কিছুই জানেন না 
এবং তীর বক্তব্যও জানাতে পারেন নি। সুতরাং কোর্ট তাঁর বিরূদ্ধে 
রায় দেবেন কি ভাবে? 

(৫) ১৯৪৪ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে গেজেট-বিজ্ঞপ্তির ১৭ নং ইন্থ্যর 
ভিত্তিতে উত্তরপ্রদেশের ওয়াকফ সুন্নি সেণ্টাল বোর্ডকে বাবরি মসজিদের 
ওয়াকফ দ্েখাশুনার ক্ষমত। দিয়ে যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল, তা আইনানুগ 
নয়। স্প্রিম কোর্টের গুলাম আব্বাস বনাম উত্তরপ্রদেশ সরকার মামলায় 
(&[ 1981. 522 2198) পরিদ্কার বল! হয়েছে যে, উক্ত নোটিশটির 190016601 
ড৪110105 2100 0:0109056 ৪10৩ | মামলায় অন্যান্ত মক্কেলগণ নিজেদের 
পুজকরূপে দাবি করায় প্রিভি-কাউন্দিল তাদের দাবি নম্যাৎ করে দেন 
( শহীরদগঞ্জ মসজিদ কেস, এ. আই* আর ১৯৪০ পি, সি. ১১৬) এই মর্মে যে, 
মুললমান পূজকগণ বড় জোর তাদের ক্ষমতা মতোয়ালিকে অর্পণ করতে পারেন। 
(১৯১৫ সালের এ. আই. আর ম্যাভ ৬৮৭ ) মান্রাজ হাইকোর্ট ও অনুরূপ একটি, 
মামলায় মুসলমান পূজকদের মসজিদের মালিকানা-ম্বত্ব দেওয়ার বিপক্ষে রায় দেন। 

উত্ত আইন বিশারদ্গণ আরও একটি পুরানো কেস-ভায়েরি থেকে উদ্ধৃতি 
দিয়ে বলেন, রানী ছঙ্রকুমারী দেবী বনাম মোহন বিক্রমশাহ (4113 1931 
ঢ.0০, 196) মামলায় গ্রিভি কাউন্সিল বলেন যে, ট্রাষ্ট-সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য 
উপভো ক্তার মামল। ভারতীয় লিমিটেশন আইনের ১২০ ধারা অনুসারে হবে । উক্ত 
ধারামতে ৬ বছরের মাত্র লিমিটেশন হতে পারে। কিন্তু ত৷ কিছুতেই উক্ত' 
আইনের (১৪২ বা ১৪৪ ধারার ১২ বছরের লিমিটেশন ) মতো হতে পারে না। 

(৬) উক্ত মামলার আজিতে জমির আয়তন সম্পর্কে কোনেো৷ কথা নেই । 
এই ক্রটি দূর করার জন্য সিভিল-প্রসিডিওর রুল ৩ অর্ডার ৭-্বলে সেই 
আজিপত্র সংশোধন করে তাতে প্লট-নস্বর বসানো হয়। এক্ষেত্রেও সেটেলমেন্ট 
বা সার্ভের কোনো রেকর্ড নেই। এমন কি আজিতে উদ্ভিখিত সম্পত্তির কোনো 
সীমানাও দেওয়া হয় নি। যদিও মামলার উল্লিখিত অট্রালিকার অবস্থান ও 
পরিচিতি সম্পর্কে কোনে বিবাদ নেই, তথাপি আজিষুক্ত মানচিত্রে ছাএ চিহ্নিত 
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“যে কবরস্থানের উল্লেখ কর! হয়েছে, তার অবস্থান ও সীমা নির্ধারণ করা অসম্ভব । 
অর্থাৎ মামলায় উল্লিখিত অষট্টালিকার সংলগ্ন কোনো কবরস্থান ছিল না । 

আরও একটি কথ! উল্লেখ কর] দরকার । ১৯৬১ সালের ১৮ ডিসেম্বর 
১২নং মামলাটি স্থন্গি ওয়াকফ বোর্ডের তরফ থেকে করা হলেও, প্রায় বারোজনের 
বেশি স্থানীয় মুসলমান ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে শপথ গ্রহণ করে এক হুলফনামায় 
-বলেন, “তাদের ধারণ! অনুযায়ী বিতকিত স্থানটি মসজিদ নয় এবং যুসলমানেরা 
কোনোর্দিনই সেই স্থান উপাসনাস্থল-রূপে ব্যবহার করেন নি।” বাদী ওয়াকফ বোর্ডের 
ইন্সপেক্টর ঘটনাম্থল পরিদর্শন করে ১৯৪৯ এর ২২-২৩ ডিসেম্বরের ঘটনা সম্ঘদ্ধে এক 
কিিপোর্টে বলেন : এ স্থানে মাসাধিককাল রাম-নাম জপ-কীতন-ইত্যাদি চলছে ।, 

এই-প্রসঙ্গে ভারতের প্রাক্তন এটনি -জেনারেল শ্রীলালনারায়ণ পিংহের 
'মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তার মতে “মুসলমান ওয়াকফ আইন ১৯২৩ 
সালে বলবৎ হয়। এটি কেন্দ্রীয় আইন। এর পরে আসে ইউ. পি. মুসলিম 
ওয়াকফ স্‌ এাক্ট ১৯৩৬। এর কলেস্ুনি ও শিয়া ওয়াকফ,বোর্ড গঠিত হয়। 
সুতরাং উপযুক্ত লোকের তকাবধানে ওয়াকফ সম্পত্তির যখাধথ রক্ষণাবেক্ষণ ও 
হিসাবপত্র রাখার ব্যবস্থা ১৯২৩ সালেই বলবৎ করা হয়েছিল। কিন্তু এই 
বিতকিত স্থানটি সম্বন্ধে সেই অনুযায়ী কোনোরকম ব্যবস্থা নেওয়৷ হয়েছিল, 
এমন কোনো গ্রমাণ নেই । এই সঙ্গে মাননীয় শ্রী সিংহ আরও বলেন, 
লক্ষ্য করার মত.বিষয় হল, যে-বিতকিত অংশকে জনুস্থান মসজিদ বা মসজিদ 
জন্স্থান বলে, অথবা শুধুই জন্মস্থান বলে, তার মৌজা রেভিনিউ রেকর্ডে এবং 
অন্যান্য দলিলে “রামকোট; বা “কোট অব রামচন্দ্র -নামে উল্লিখিত আছে 
এবং তাতে মুসলমানদেরও স্বাক্ষর আছে। 

সর্বোপরি ১৭৪৯ সাল থেকে ১৯৯ সন পর্যন্ত প্রায় ৪১ বছর হল 
বিগ্রহগুলি ওখানে অবস্থান করছেন। যেহেতু হিন্দু-আইনে বিগ্রহ 11560 
761503, সেই কারণে তাদের সেখানে দখলিন্বত্ব কায়েম হয়ে গেছে । এমনিতেই 
-বারো-বছরের বেশি হয়ে গেলে, দখলন্বত্ব-অন্ুসারে দখলদারই মালিকানা-গ্রাপ্ত 
হয় । স্থতরাং এ কারণেও সেইস্থান সম্বন্ধে মসজিদের কোনে দাবিই গ্রান্থ নয়। 

তাহলে এ-পর্যন্ত আইনের নিরিখে যা দেখ! গেল তা! এই : | 

১৯৪৯ সালের ২২ ডিসেম্বর 'রামলালা” বিগ্রহ মন্দিরে প্রকট হলেন। তার 
পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ ১৪৫ ধারা-মতে “নুয়োম়টো” মোকদ্দম| রুজু করে। তার 
উত্তরে তৎকালীন জেলা-শাসক কে, কে, নায়ার সেই স্থানটিকে বিতকিত ঘোষণা 
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করে অধিগ্রহণের আদেশ দিলেন । সেই আদেশ অনুসারে তৎকালীন অযোধ্যার 
মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রিয়দত্ত রাম রিসিভার নিযুক্ত হলেন। তিনি 
এ মন্দিরের অধিগ্রহণের দায়িত্ব নিয়ে বিগ্রহের পৃজার্চনার জন্ত চারজন পুরোহিত 
নিয়োগ করলেন- ধার! এখনও সরকারি-বেতনে পূজা করে চলেছেন । 

মুসলমানর! এই অবস্থায় মৃতি-অপসারণের দাবি জানান। প্রশাসনের উপর 
দিল্পি থেকে চাপ এল মৃতি সরানোর | কিন্তু কে. কে নায়ার সে দাবি মানতে 
পারলেন না; শেষে ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করে পদত্যাগ করলেন। এদিকে 
মুদলমান (স্থন্গি মুসলমানরাই একমাত্র )-সম্পদায় মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদের নেতৃত্বে দিজিতে দরবার শুরু করলেন। জহরলাল চাপ স্থট্টি করলেন 
উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থকে তালাচাবি লাগাতে । দিজির নির্দেশ 
কার্যকরী করতে তত্পর হলেন গোবিন্দবল্লভ। প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন 
সিটি-ম্যাজিষ্টেট শ্রীগুরুদত্ত সিং। 

এদিকে তখনই গোপাল মিং বিশারদ মুতি নাসরানোর জন্য ইনজাংশন 
চাইলেন 'আর্দালতে । সিভিল -জজ বীর সিং ইনজাংশন মঞ্জুর করে বললেন, 
পুরোহিত ছাডা মন্দিরে সাধারণ দর্শনার্থী ঘেতে পারবেন না। মুসলিমরাও 
আসতে পারবেন না এ মন্দিরের ২০* গজের মধ্যে। ততৎপরে অতিরিক্ত 
সাবধানী প্রশাসন সেখানে মূল দরজায় একটি তাল। লাগিয়ে দেন। 

ইতিমধ্যে আরও একটি মামল। হল। যেটি ৮* ধারা অনুযায়ী ১৯৫০।২ নগ্বর 
মামলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া! হল। এদিকে অন্তবর্তাকালীন নিষেধাজ্ঞা! -মামলা 
নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্ণন্ত এ আদেশ বহাল রইল। অন্যদিকে ১৯৬১ সালে 
মুনলমানদের প্রতিনিধি -রূপে মামলা আনা হয়। পরবর্তীকালে আরও ছৃটি 
মামল] দায়ের করা হয়েছে__একটি ১৯৮৬, অন্যটি ১৪৮৯ সালে। কিন্তু সে- 
প্রসঙ্গে আসার আগে একবার নাধু-সম্প্রদায়ের প্রস্তুতি দেখা যাক। 

১৫২৮ গ্রীষ্টাব্দে মন্দির দখলের কাল থেকে আজ পর্বস্ত জন্মভূমি ফিরে পেতে 
যতগুলি অভিযান হয়েছে, চিরদিন তার পুরোভাগে থেকেছেন ভারতের 
সাধুসন্নযাসীর দল। তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন দেশের সমস্ত হিন্দুরাজা 
ও আপামর জনসাধারণ । হংসবর রাজ্যের মহান রানী জয়কুমারীও তার 
নারীবাহিনী এসেছেন সন্ন্যাসী মহেশ্বরানন্দের নেতৃত্বে। এসেছেন শিখ ধর্মগুরু 
শিখসৈম্যবাহিনী নিয়ে। অযোধ্যাক্র আখড়ার মোহস্তগণ বারংবার হাসিমুখে 
এএসেছেন জীবন বলি দিয়ে এই ধর্মস্থানটিকে উদ্ধার করতে। যুগযুগাস্ত লড়াই 
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করেই চলেছেন ৷ কখনও মীর বাকি, কখনও হুমায়ুন, কখনও আকবর, ওরক্গজীব-_ 
এই কর্দিন আগেও মুলায়েমের সরকার নৃশংস হত্যা করেছেন। পরমবীর সিং 
এবং জি. এস. ভল্লার গুলিতে প্রকাশ্য দিবালোকে সকাল দশটা কুড়ি মিনিটে 
লুটিগ্নে পড়ল অসংখ্য যুবকের দেহ। সি- আর, পি-রা পরমহংস রামদাসজির 
আখড়ায় ঢুকে নিরীহ সন্ন্যাসীদের টেনে বার করে ঝাঝরা করে দিল বুক । 

মেদিনের ঘটনা না-হয় চোখের সামনে ঘটল, তাই দেখা গেল সন্াসীদের 
আত্মত্যাগ ! কিন্তু তার আগে? অগণিত মহাত্মা! সর্বত্যাগী সন্ন্যামী, দেশপ্রেমিক- 
শহিদ তাদের প্রজানরঞক ধামিক নৃপতির স্থতিরক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন । 

তাদের সে সংগ্রাম আজও শেষ হয় নি এবং তা হবার আশাও নেই, যতদিন 
না তারা শ্রীরামজন্মভূমিকে মুক্ত করতে পারেন। ১৯৪৯ সনে আইনের যুদ্ধ শুরু 
হুওয়া থেকে তারা আদালতের আদেশের অপেক্ষায় থেকেছেন। 

ভারতবর্ষের হিমালয়নিবাসী নিঃস্বার্থ সাধু-সন্ন্যাপীদের দল, ভারতীয় সনাতন 
এতিহ্ের একমাত্র ধারক ও বাহক | ঈশ্বরের সাধনায় ভারা মগ্র, কিন্তু সাধনার 
সে সুফল তীার্দের জন্য নয়, তা এদেশেরই পবিভ্রতা রক্ষার জন্ত । ব্যাসদেব, 
বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভৃগু, পরাশর, দরধীচি_এরা নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করেছেন 
রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য । তারা পেয়েছেন রাজবন্দনা--দশরথ, যুধিষ্ঠির থেকে 
পরীক্ষিত, তদের পদযুগল ধোঁত করে ধন্য হয়েছেন। আর এ যুগের সাধুরা 
পেয়েছেন বিপরীত অভ্যর্থনা । যখনই বাষ্ট্রবিপ্রব, অরাজকতায় ছেয়ে গেছে 
দেশ, তখনই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সর্বত্যাগী সন্যাসীরাই দাঁড়িয়েছেন 
দুর্ভাগ। মানুষের পাশে। সত্যের পূজায় নিবেদিত সন্ন্যাপীর প্রাণ পবিত্র 
আর্ধভূমির কল্যাণেই উৎসগিত। 

দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পর যখন তার! দেখলেন আদালতে প্রতিকাবের আশা 
স্থদূরপরাহত, তখন তারা আবার সম্মিলিত হলেন কখনও হরিদ্বারে, কখনও 
জিবেণীসঙ্গমে, কাশীধামে, কথনও সরধূনদীর তীরে । 

পূর্বে আন্দোলনে দেশের হৃপতিবর্গ ও আপামর জনসাধারণের সর্বশক্তি 
নিয়োজিত হয়েছিল এই সাধু-সম্প্রদ্দায়েরই আহ্বানে । বর্তমানে বিশ্ব-হিন্দু-পরিষদ 
এই আন্দোলনে সন্গ্যাসীগণের অনুগামী । কিন্তু এই ধারাবাহিক সংগ্রামের 
ইতিহাসে বিশ্ব-হিন্দুপরিষদ্দের আযুফ্ষাল কতটুকু? এই জন্মভূমি-উদ্ধারের ইতিহাস 
কোনে! রাজনৈতিক দলের কোনে! নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ইতিহাস নয় । 

' রাজশক্তির আল্ুকুল্য ব্যতিরেকে রাষ্ট্রব্যাপী কোনে! আন্দোলনের পক্ষে 
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সফলতা লাভ দুষ্কর । সম্রাট অশোকের সাহায্য ব্যতীত বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রতিষ্ঠা, 
গুপ্তরাজাদের উদারতা ও আধিক সহায়তা-ভিন্ন ব্রাহ্ণাধর্মের পুনর্জীগরণ, খলিফার 
আশীর্বাদ ব্যতীত দেশ-দেশান্তরে ইসলামের প্রচার, এবং বাদশাহ-সম্রাটের প্রত্যক্ষ 
সাহায্য ছাড়া পীর-ফকিরদের বিজয়ঘাত্রা সম্ভব ছিল না। মাল্জীয় দর্শনের 
বিশ্বব্যাপী বহুল প্রচারের পিছনে ছিল র!/শয়ার লেলিন-স্ট্যালিনের প্রচেষ্টা । 

অযোধ্যার রণাঙ্গণে হিন্দুগণ বারংবার যে অসাধারণ বীরত্ব শোর্য ও 
সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তার সঙ্গে যদি কিছুমাত্র রাজানুগ্রহ যুক্ত হত 
ত৷ হলে ইতিহাস এত দীর্ঘ হত না । অযোধ্যার দুর্ভাগ্য । দেশ স্বাধীন হল 
দ্বিজাতি-তত্বের ভিত্তিতে । এতকালের একটা সংগ্রামের দিকে এদেশের 
জনপ্রতিনিধিগণ একবার ফিরে দেখবার সময় পেলেন না! একবার জানতে 
চাইলেন না এর মমস্াটিকে | 

মন্দির-সংক্রান্ত ঘটনার এই প্রচারে জনসাধারণ জানবার সুযোগ পাচ্ছেন 
অযোধ্যার অতীত ইতিহাস-_অন্যদ্দিকে অনন্য শৌর্ধ-বীর্ঘ আত্মত্যাগের গৌরবময় 
কাহিনী! এ ব্যাপারে দেশের রাজনৈতিক উপেক্ষা, অন্যদ্দিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন 
ক্নি-নেতার তুষ্টি-বিধানে প্রশামনিক স্তাবকতা আজ কোন পর্যায়ে তাও 
অবিদিত থাকছে না। 

এরজন্য দায়ী কে? আইনকে তার নিজের পথে চলতে বাধ। দিচ্ছে কে? 
আইনকে উপেক্ষা করে দরজায় তালা দিল কারা? দেশের সঠিক ইতিহাস 
মানুষকে জানানোর দ্রাঁয়ত্ব কাদের? একথা ঠিক যে, বি. জে. পি এই 
নুযোগটাকে তার ভোটের কাজে ব্যবহার করতে ছাড়ছে না। গণতা স্রিক 
রাজনীতিতে একট] উত্তেজক ইন পেলে কে-ই বা ছাড়ে। যারা এই 
স্থযোগলাভে বঞ্চিত, তারাই অগত্যা সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে একতার প্রাবন 
বইয়ে দিচ্ছেন । অথচ আদালতকেও তারা নিজের পথে চলতে দিচ্ছেন না। 
একজন ভারতীয় যদ বলে যে সে ভারতীয়, সে হিন্দু-_অমনি দেশ বিপন্ন 
হয়ে যায় ? 

শেষ পর্যন্ত তাই সাধুগণ মরবার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন । সময়টা ৯৯৮৪ 
সাল। ১০০ জন মগ্ডলেশ্বর (একলক্ষ এক হাজার সন্যাসী-শিষ্ত থাকলে তবে 
একজন সন্যাসী মগ্ডলেশ্বর-উপাধি লাভ করেন-__অর্থাৎ এককোটি সন্গ্যাপীদের 
প্রতিনিধি ) এবং সেই সঙ্গে একলক্ষ ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ তাঁদের অতাঁত এঁতিহ 
পুনঃপ্রতিষঠিত করতে সরযৃতীরে তিল-তুলপী ও পবিত্র তীর্থবারি-হাতে শ্রীরাষ- 
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জন্মভূমির দিকে তাকিকে প্রতিজ্ঞাব হলেন, হয় তব তালা ভেঙে মন্দির 
অধিকার করবেন নয়তো প্রাণ বিসর্জন দেবেন । 

এই ঘটনার ঠিক একবছর আগে, ১৯৮৩ সালে বিশ্ব-হিন্দুপরিষদের 
সহযোগিতায় একটি কমিটি গঠন করা হয় । তার নাম, 'ধর্মস্থান-মুক্তিষজ্ঞ-সমিতি' | 
তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই কমিটি একটি দ্াবিপত্র প্রেরণ 
করেন। তাতে বলা হয়, কাশী বিশ্বনাথের মন্দির, মথুরার শ্রীকষ্ণ-জন্মভূষি এবং 
অযোধ্যার রামমন্দির হিন্দুদের হাতে ফিরিষে দেওয়া হোক। তখন স্বরাষ্ট্রদপ্তর 
এ দাবিসনদ উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য পাঠিয়ে 
দেন। তারপরই ২৭ জুলাই গোরক্ষপীঠের মোহস্ত শ্রীঅবৈদনাথজিকে সভাপতি 
করে গঠন করা হয় “শ্ারাম-মুক্তিযিজ্ঞ সমিতি । তৎপরে ১৯৮৪ সালের ৭ অক্টোবর 
সরযৃতীরে সাধু সম্প্রদায়ের ভয়ংকর প্রতিজ্ঞ । 

মন্দির পুনরুদ্ধারের পছনে ধাদের সক্রিয় সহযোগিতা রয়েছে, তারা হলেন : 
কাঞ্চি কামকোটা পীঠের জগদগুরু শঙ্করাচার্য, শ্রীচন্দ্রশেখব সরন্বতী, শ্রীমৎ স্বামী 
বিষুপুরী মহারাজ, শ্রীঅদ্বৈতনথ-প্রমুখ | 

অতঃপর ১৯৮৫ সালের ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর কর্ণাটকের উদ্দীপীতে 
জগতগুর হ্বামী রামানন্দাচার্য এবং কাশীর মহারাজ শিবরাম আচার্ষের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এক বির।ট ধর্মসম্মেলন। হিন্দুধ্সেব সমস্ত সম্প্রদায়ের 
সাধুজন্ন্যাসীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। সেই সমাধেশে সিদ্ধান্ত নেওয়৷ হয়ঃ 
১৯৮৬ সনের শিবরাত্রির দিন কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে শ্রারামজন্মভূমিকে তালাখুক্ত 
করা হবে। এই সিদ্ধান্তের পরই, “বামজন্মভূমি-মুক্তিযজ্ঞ সমিতি” উত্তরপ্রদেশ 
সরকারকে এক চরমপত্র দেন। তাতে বল! হয়, যদি সরকার আগামী ৮1৩।৮৬ 
তারিখের মধ্যে তাল! খুলে ন! দেন, তাহলে সেই সমিতির পক্ষে সাধু-সন্ত্যাপীরাই 
তাল! ভেঙে মন্দিরে দখল নেবেন । এই চরমপত্র পেয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের 
মধ্যে বিশেষ তৎপরতা! শুরু হয় । 

ইতিমধ্যে ১৯৮৬ সনে ২৫ জানুয়ারি তালা খুলে দেওয়ার জন্য মুন্সেফ কোর্টে 
'আবেদন জানান তরুণ আইনজীবী শ্রীউমেশচন্দ্র পাণ্ডে । শ্রীপাণ্ডের এই আবেদনে, 
সুন্লেক-আদালতের বিচারপতি বলেন, উক্ত মামলার নথিপত্র তার কাছে নেই। 
কিন্ত সেই নথিপত্র চেয়ে পাঠানোও হুল না। এই আবেদনের পরে তিন দিন 
অপেক্ষা করে ব্যর্থ হয়ে শেষে ফৈজাবাদের জেলা-জজের আদালতে শ্রীপাণ্ডে 


মামলাটি তুলে আনেন। 
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জেলা-জজ কৃষ্ণমোহন পাণ্ডে জেলা-শানক শ্রী ইন্দ্রকুমার পাণ্ডে ও পুলিশ-সথপার 
করমবীর সিংহকে ডেকে পাঠান। তাদের জিজ্ঞাসা করেন, এই তালা কোনো 
আদালতের নির্দেশে দেওয়া হয়েছে কিনা । উত্তরে তার! দুজনেই হ্বীকার 
করেন : কোনো আদালতের নির্দেশ নেই--সে আদেশ তৎকালীন প্রশাসনের । 
জেলাশাসক আরও বলেন, কোনে! ম্যাজিষ্টেটে এ তালা বন্ধের নির্দেশ দেন নি) 
আর এও তিনি বলতে পারেন না যে, কোন সময় এ তাল! দেওয়া হয়েছে । 

অতঃপর বিচারপতি শ্রীকষ্জমোহন পাণ্ডে তাদের দুজনের কাছেই জানতে 
চান: এ তালা খুলে দেওয়৷ হলে তারা এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খল! রক্ষা করতে 
পারবেন কি না। প্রত্যুত্তরে উভয়েই সম্মতি জানিয়ে বলেন, গেট থেকে তালা 
খুলে দিলেও এলাকাম্ন শান্তি-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে না। 

এই কথা শোনার পরে শ্রী কে. এম. পাণ্ডে এই-মর্ষে জেলা-শাসককে নির্দেশ 
দেন: কোনো আদালতের নির্দেশে যখন বামজন্মভূমিতে তাল! দেওয়া হয় নি 
এবং তালাবিহীন অবস্থাতে যখন জেলা-শাসক ও এস, পি উভয়েই এলাকার 
শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম, তখন “এই মুহুতেই, প্রশাসনের তরফ থেকে রামজন্স- 
ভূমিকে তালামুক্ত করা হোক। এই “মুহুর্তে বলতে বিচারপতি “অনিলগ্কে 
কথাটিকেই বোঝাতে চেয়েছেন । ফৈজাবাদ-আঁদ।লত এই এতিহামিক রায় 
ঘোষণ! করেন বিকাল চারটে-চল্লিশ মি'নটে--আর সে-দিনই বিকাল পাঁচটা- 
উনিশ-মিনিটে রামমন্দিরের তালা খোল হয় । 

এদ্দিকে ততক্ষণে পুরো এলাকাটাই লোকে লোকারণ্য । বিশাল জনসমুদ্র 
রোষে-ক্ষোভে, আনন্দে-উচ্ছাসে উত্তাল । দিলি থেকে স্বরাষ্্মন্্ী এসে এ-বিষয়ে 
এস. পি. এবং জেলা-শানকের সঙ্গে দকায়-দফায় বঠক করেন । সেনাবাহিনী 
নামানোর কথাও বলেন। কিন্ত এস. পিণর প্রবল আপত্তিতে সেন! নামানো 
হয় নি। তিনি পরিষ্কার স্বরাষ্ট্রমনত্রীকে জানিয়ে দেন, 'এই-মুহূর্তে সেনা নামানো 
নিতান্তই পাগলামি- প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সাধু-সন্গ্যামীদ্ের তাতে ঠেকানে৷ যাবে না, 
লেনাবাহিনীর মধ্যেও বিদ্রোহ জাগতে পারে । আরও বলেন, তার এলাকাম় 
মুসলমানদের শান্ত রাখতে এক ব্যাটেলিয়ন পুলিশই যথেষ্ট । বিচক্ষণ এই 
এস, পিশর দুরদুষ্টি ও দৃঢ়তার ফলেই অযোধ্য! সে-যাত্রা একটা রক্তপ্লাবংনর 
হাত থেকে রক্ষা পাস্স। 

যাই হোক, এর পর ফৈজাৰাদের এস. পি. এবং জেলা-শাসক যৌথভাবে 
সাধুসন্গিধাঁনে উপস্থিত হয়ে বিনীতভাবে বলেন, “আমর! তাল! খুলে দিচ্ছি, কিন্ত 


৯১৫ 


একটা শর্ত : এই-মূহৃ্ঠে এত লোক একসঙ্গে মন্দিরে ঢুকতে চাইলে একটা বিরাট 
অশান্তির টি হতে পারে। আপনাদের তরফ থেকে দশজন প্রতিনিধিকে 
পাঠান_ ধারা উপস্থিত থেকে দেখবেন যে, আমর! এ দরজার তালা খুলে দিচ্ছি 
কি-না। এ নিয়ে সেই সময় সাধুদ্বের মধ্যেও মতবিরোধ দেখা! দেয় । কেউ-কেউ 
বলেন, আজই মন্দির £€০০1050000010 শুরু করা হবে । কেউ বলেন, আইনের 
সহযোগিতায় যে-কাজ স্ষভাবে হতে পারে সেজন্য অহেতুক রক্তক্ষয় কেন? 

অবশেষে অধিকাংশ সাধুর সম্মতি অনুসারে, ১০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে 
৩৭ বছর পর এঁ তালা খুলে দেওয়া হল। ১৯৫০ সাল থেকে পুরোহিতর! 
পিছনের দরজা দিয়ে পুজো! করে চলে যেতেন-_সাধারণ মানুষ এতদিন রামচন্দ্রের 
জন্মভূমিতে যেতে পারতেন না। সেদ্দিন থেকে রামমন্দির সর্বসাধারণের জন্য 
উন্মুক্ত হল। তারা সেখানে যেতে পারলেন পরের দিন থেকে । 

কিন্তু আবার জটিলাবস্থার সৃষ্টি হল কৃষ্মোহন পাঁণ্ডের উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে 
মহম্মদ হাসিম ( একজন স্ুন্নি-সম্প্রদায়তুক্ত মুনলমান ) এলাহাবাদ হাইকোর্টের 
লখনৌ বেঞ্চে একটি রীট আবেদন করে ( ১৪৯৮৬।৭৪৬ নং ) সে-আদেশ নাকচ 
করার প্রার্থনা করায় । ওয়াকফ, সুন্নি সেণ্টল বোর্ডও অন্তরূপ একটি বিট 
আবেদন দাখিল করেন। কিন্তু হাইকোর্ট সেই আবেদনগুলি গ্রহণ করেন নি। 
পরে মহম্মদ হাসিম তার রিট আবেদন সংশোধন করে মন্দির থেকে রামবিগ্রহ 
সরিয়ে নেবার আবেদন করেন৷ এদিকে ১৯৫০ সনের ২৫ নং দেওয়ানি মোকদ্দমার 
বাদী পরমহংস মোহস্ত রামচন্দ্র দাস এই মামলাটির বিরোধিভ। করেছেন । 

বাবরি মসজিদ আকশান কমিটির বর্তমান দাবি হল : দক্ষিণভারতের তিনজন 
বিচারপতিকে দিয়ে একটি বেঞ্ গঠন করে পূর্বোক্ত মামলাগুলির বিচার করা 
হোক । এই দাবিতে তারা আরও উল্লেখ করেন যে, এ বিচারপতিগণ যেন 
হিন্দু অথবা মুসলমান না হন। কিন্তু একমাত্র স্থপ্রিমকোটই যদি মনে করেন, 
তদন্তের ব্বার্থে ও ন্যায়বিচাবের স্বার্থে কোনো মামলাকে অন্য প্রদেশে স্থানাস্তরিত 
করা উচিত, তবেই তা৷ করা যায় । 

এদিকে আবার উ্তরপ্রদেশ-সরকার পূর্বোক্ত বিচারাধীন মামলাগুলি বিচারের 
জন্য হাইকোর্টে স্থানাস্তরের আবেদন জানিয়েছেন। তাতে কারণ দেখানো হয়েছে 
যে, হাইকোর্টে যে ছুটি রিট আবেদন করা হয়েছে (১৯৮৬ সালের ৭৪৬ এবং ৩১০৬) 
তার বিষয়বস্তু এবং ফৈজাবাদ-কোর্টের মামলার বিষয়বস্তগুলি একই । হাইকোর্ট 
যি রিট আরেদনগুলির বিচার করেন, তবে হাইকোটের বায় বা কোনো মস্তব্ের 
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দ্বার! নিয়-আদালতের এ চারটি মামলার রায় বিজ্রিত হতে পারে। সেজন্য 
ছুটি রিট আবেদনের বিচার স্থগিত রেখে অথব৷ বিলম্বিত করে জেল! জজের 
আদালতের উপরোক্ত চারটি মামলা হাইকোটের দ্বারাই বিচার কর হোক । 

মরকার-পক্ষের এ আবেদনে আরও প্রার্থনা করা হয়েছে : হাইকোর্টের দুটি 
রিট আবেদনের বিচার বিলঘ্বিত করে নিয়-আদালত থেকে হাইকোর্টে উক্ত চারটি 
মামলা হাইকোর্টে এনে তার বিচার কর] হোক | এই আবেদনের প্রতিবাদীগণের 
অনেকেই আজ আর জীবিত নেই । মে কারণে নোটিশ-জারির আদেশ দেওয়া 
সত্ত্বেও, তা জারি করা সম্ভব হয় নি। তাই এই ১৯৮৭ সালের (মিস কেস নং ২৯) 
মামলাটির শুনানি আর অগ্রসর হয় নি। মূল মামলাগুলির শুনানিও নয় । 

এরপরে আবার একটি নতুন মামলা । এটি ১৯৮৯ সনের ২৩৬ নং মামলা। 
বাদীপক্ষে শ্রীত্ামজন্মভূমি ও আস্থান শ্রীরামজন্মভূমিতে -বিরাজিত ভগবান 
শ্রীরামচন্দ্র ও অন্যান্য বিগ্রহসমুদয় এবং বিবাদীপক্ষে পূর্বেকার সমস্ত 
মামলাগুলির সমস্ত পক্ষ এবং শিয়া-সম্পরদদীয় । 

এই মোকদ্দমায় অল ইগ্ডিয়া কনফারেন্সের প্রেসিভেণ্ট প্রিন্দ আঞ্জুম কার্দের 
তার লিখিত বিবৃতির ১৫ নং অনুচ্ছেদে বলেন, 'যাই হোক এতৎসত্বেও এখন 
একথা যথেষ্ট গুকত্ব দ্রিয়েই বলা হচ্ছে যে, যি এই দাবি প্রমাণিত হয় যে, একটি 
মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল ও মন্দিরের সেই ধ্বংস-স্থানে বাবরি মসজিদ নিমিত 
হয়েছিল, তাহলে এই বিবাদী এবং অন্য-সমস্ত মুসলমান সানন্দে এই মসজিদ 
ভেঙে অন্যজ সরিয়ে নেবে এবং সেখানে মন্দির-নির্মাণের জন্য সেই স্থান ফিরিয়ে 
দেবে । উল্লিখিত প্রতিবেদনে আলমগীরের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২১৪ পৃষ্ঠা থেকে দৃষ্াস্ত 
দিয়ে একথাও ঘোষণ1 কর! হয় যে, “বেআইনি অধিকৃত জমির উপর মসজিদ- 
নিষ্মাণ অনুমোদিত নয় । বে-আইনি অধিগ্রহণের নানা রকমফের আছে। 
বথা, কেউ যদি জবরদস্তি কারে! বাড়ি বা জমি দখল করে সেখানে মনজিদ করে, 
তাহলে সেখানে নামাজ-পড়া শরিম়নত-বিরোধী কাজ হবে |” 

আঞ্জুম কাদের সাহেবের মংশয়ের উত্তর এর আগে আমর] সমস্ত দিক থেকেই 
দিয়েছি, তবু আর-একবার বাবরিনামার সেই ফরমানটির কথ! মনে করিয়ে 
দিচ্ছি : 'শাহেনশা-এ হিন্দ মালিকুল জাহান বাদশাহ বাবর হজরত জালাল 
শাহের ইচ্ছা-মোতাবেক অযোধ্যায় পজন্স্থান” শাহি-কজায় নিয়েছেন । এখন 
থেকে ওখানে আর-কোনো হিন্দু প্রাথনা করতে পারবে না এবং সকাল-সন্ধ্যা 
যে-কোনো সময়ে বহিরাগত কোনো তীথ যাত্রীকে অযোধ্যায় ঘোরাফেরা করতে 
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দেখলেই তাকে পাকড়াও করে হাজতে আটক করা হবে । [ অযোধ্যা, যা যুদ্ধে 
আদও : বিনয় ভত্র, বিশ্বহিন্দুবাতী ১৪শ বর্ষ ৪র্থ সখ্য! ] খোদ বাবরিনামার এই 
স্বীকারোক্তি । মন্দির না থাকলে হিন্দুর! কোথায় যেত প্রার্থনা করতে? 

এদিকে লাধুসন্প্রদায় যখন দেখলেন, নানান কারণ দেখিয়ে শুধু কালক্ষয় হচ্ছে, 
' তখন তার! স্থির করলেন, কোর্টের রায় বের হওয়ার পরেই তীর রামচন্দ্রের মূল 
জন্মভূমিতে অবস্থিত মন্দিরটির সংস্কার করবেন। তার আগে তাঁরা সেই স্থান 
থেকে বেশ অনেকখানি দূরে একটা আলাদ। রামমন্দির স্থাপনের সংকল্প করলেন । 
এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তারা আরও-একবার অসীম ধৈর্ষের পরিচয় দিলেন । 
রাজশক্তিকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষ! না করে আরও-একবার সম্মান জানালেন তার|। 

যাই হোক, এই নতুন মন্দির স্থাপনের পরিকল্পনার সময় তাদের মাথায় 
কোটি-কোটি টাকার চিন্তা ছিল না। একজন শিয়া মুসলমানের দান করা 
জায়গায় একটি ছোটোখাটো। মন্দিরের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা তার। করলেন। 
আইনানুসারে প্ল্যান-মঞ্জুর, টাকার হিসাব, জায়গার দলিল সব-কিছুই করলেন । 
ঠিক এই সময়েই, অযোধ্যা নতুন রামমন্দিরের কথা শুনে সেখানে উপস্থিত 
হলেন তিনজন বড়ে৷ ব্যবসায়ী । কৌতুহলী হয়েই দেখতে গেলেন নতুন 
মন্দির কোথায় হচ্ছে । 

সাধুদের এই কর্ম দেখে তারা স্বেচ্ছায় প্রত্যেকে পাঁচ-কোটি টাকা করে দান 
করতে চাইলেন । এককালীন ১৫ কোটি টাকার অথথই বোঝেন না সাধুর]! 
তখন সেই ব্যবসায়ীদের সহযোগিতাতেই গঠিত হল রামমন্দির-্রা্টি বোর্ড । 
এঁ বোর্ডের আইন-উপদেষ্টা ও অন্যতম সদস্য হলেন ভারতের প্রাক্তন এটনি- 
জেনারেল শ্রী লালনারায়ণ সিংহ । ভারতবর্ষ ও বাইরে থেকেও চাদা এল প্রায় 
৯ কোটি টাকা । মোট ২৪ কোটি টাকার নতুন প্রজেক্ট তৈরি হল। 

আবার নতুন করে প্র্যান তৈরি হল। আরও-একট! প্রট নেওয়া! হল__ 
সেটিও এক শিয়! মুসলিম দান করলেন । আয়ব্যায়ের হিসাব, আয়কর বিভাগের 
ছাড়পত্র নিয়ে তৈরি হল নতুন প্ল্যান, এবং তা মঞ্জুরও হল। ঠিক হল সম্পূর্ণ 
মন্দিরটি নিমিত হবে কোট্টিপাথরে । ডাকা হল ভারতবর্ষের অন্যতম প্রখ্যাত 
নাগরশৈলি-বাস্বকার শ্রীচন্দ্রকাস্ত সোমপুরাকে- ধার পূর্বপুরুষেরাই বানিয়েছিলেন 
'সোমনাথের মন্দির | 

ইতালিয়ান মার্বেল আর কোষ্টিপাথরের প্রস্তাবিত মন্দিরটির দেধ্য হল ২৯, 
ফুট, প্রস্থ ১২৬ ফুট এবং উচ্চতা ১৩২” ফুট। এতে স্তস্ত থাকবে ২১২টি, 
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গৃহগর্ভের আয়তন হবে ২৯১৫২০-ফুট। দ্বিতীয় পরিকল্পনার এই-সমস্ত ডাটাতথ্য 
সরকারকে দেওয়৷ হয় । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই প্ল্যান যখন মঞ্জুর হয় তখন সরকার 
কি জানতেন না যে, মন্দিরটি কোথায় তৈরি হচ্ছে? তবু তারপরেও তার শিলান্তাসের 
দিন গুলিবর্ণ হল নিবিচারে-_-সে কি শুধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে? 

যাই হোক, এ প্র্যান মঞ্জুর হওয়ার পরেই কাশীতে পণ্ডিতদের দিয়ে শুভক্ষণ 
স্থির করে আহ্ষ্ঠানিকভাবে শিলাম্তাসের দিন ঠিক হল । বলা বাহুলা, তার সঙ্গে 
বণ্তমান বিচারাধীন সৌধটির কোনোই সম্পর্ক নেই । রামমন্দিরের ইতিবৃত্ত এখানেই 
শেষ হল । এর পরের অধ্যায় কি হবে তা! জানেন দেশের কর্ণধারগণ ৷ ইতিহাস- 
লেখকদের ততক্ষণ বসে দেখতে হবে, আর তথ্য-সংগ্রহ করতে হবে। এর বেশি 
আর কি-ই বা করার আছে! 

উপসংহারে স্তধু একটা কথাই বলা যেতে পারে: এ-পর্বস্ত অযোধ্যার 
রামমন্দিরের যে সংগ্রাম-মুখর ইতিহাস, তার পুরোভাগে রয়েছেন ভারতবর্ষের 
সাধুসম্ত-সম্প্রদ্দায়। তাদের এই বিরামহীন সংগ্রাম, আর নিস্বার্থ আত্মত্যাগ 
পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল । ইংরেজ-আমল থেকে তার মধ্যে শঠতার বীজ বপন 
করা হয়। বহুমুখী ঘন্ব আর সংঘাতের হুত্রপাত তখন থেকেই । স্বাধীনতা- 
উত্তর ভারতবর্ষে তারই শোচনীয় পরিণতি আমরা দেখতে পেলাম। এই 

গ্রামে সাধু -সম্প্রদ্দায়ের পক্ষ থেকে কোনো রাজনীতি ছিল না__আজও নেই। 

তবে তারা একট] রাজশক্তির সহযোগিতা অবশ্ই চান। চরমতম সঙ্কটে 
রাজশক্তি-পরিচালিত প্রশাসনের কাছে ন্যায়বিচার চাওয়] কোনো অন্যায় নয়-_ 
অপরাধ নয়, রাজনীতিও নয় । বরং বলা উচিত, প্রশাসনের দিক থেকে সাহায্য 
না করাটাই বিস্ময়ের, দুঃখের এবং পরিতাপের | 
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যে যুক্তি-বলে বাবরি মসজিদ কৌ-অড্ডিনেশন কমিটি আলোচ্য সৌধটিকে মসজিদ 
বলে দাবি করছেন, সে বিষয়ে এখানে সংক্ষিপ্ আলোচন! কর! দরকার ' তাদের 
মতে, লিভন আর্সকিন অথব' শ্রীমতী বেভরীজ-এর রচনায় এমন কোনো নিশ্চিত 
প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, বাবর অধোধ্যায় এসেছিলেন । নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ 
নেই যে, তিনি মন্দির ধবংস করে মসজিদ ঠতরির অনুমতি প্রদান করেছিলেন । 

শ্রীমতী বেভরীজ তার অনুদিত বাবরনামার ফুট-নোটে যে ক্ষীণ মন্তব্য 
করেছেন সেট। তাঁর ব্যক্তিগত অন্রমান মাত্র। উক্ত কমিটি তাঁদের বক্তব্যের 
সপক্ষে আরও বলেন, শ্রীমতী বেভরীজ তীর পূর্ববর্তী এ্রতিহাসিকর্দের রচনা- 
স্বার! প্রভাবিত হয়ে এ মতকেই সমর্থন জানিয়েছেন । 

ইংরেজশাসনের সময়, ব্রিটিশ অফিসারগণ গেজেটিয়ার ও অন্যান্য নথিতে 
ঘটনা নবিবদ্ধ করার সময় স্থানীয় মাহ্ৃবজনের বক্তব্যের উপরই অধিক 
গুরুত্ব দেন_যার. কোন এঁতিহাসিক ভিত্তি নেই। ১৮৭০ সালে পি সি. 
কার্ণেগীর লেখা “এ হিনটোরিক্যাল স্কেচ' বইটি পরবর্তী গেজেটিয়ারগুলির 
'আক্ষরিক অন্থবাদ মাত্র । ৃ 

বাবরি মনজিদ কো-অন্ডিনেশন কমিটি আরও মনে করেন, ইংরেজ শাঁসক- 
গণের ইতিহাস রচনার সময় “ভাগ করে শাসন করো”-নীতিই কাজ 
করেছিল। প্রকৃত এঁতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটন অপেক্ষা বিভেদ-ন্টিতেই 
তাঁরা ছিলেন অধিক আগ্রহী । যে-কারণে তারা স্থানীয় ধর্মবিশ্বাসের উপর 
ভিত্তি করে 0210090০605 ৪০ ১তরি করেছেন, হিন্দু-মুনলমানদের 
মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টির জন্যই | 

কার্ণেগীর হিস্টোরিক্যাল স্কেচ বইতে এটা অন্তত প্রমাণিত যে ১৮৫৫- 
থেকে ১৮৭০ পর্যস্ত মুসলমানগণ এ স্থানে নামাজ পড়তেন । হিন্দুগণ পৃজা্ন? 
করতেন বাইরে রাঁম-চবুতরার ছোট্ট মন্দিরটিতে। 

বিতক্িত সৌধটিতে ব্যবহৃত শিক্পকর্ম-যুক্ত কোষ্টি পাথরের স্তন্তগুলি 
সম্পর্কে ই কমিটির মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : অযোধ্যায় বহুপূর্বে নির্গিত 
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মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষ থেকে উক্ত কোষ্টি পাথরের স্তস্তগুলি সংগ্রহ করে মদজিদ 
নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন এখনও এখানকার ধ্বংসম্তৃপগুলি 
'থেকে পুরাতন ইটপাথর স্থানীয় মানুষ নির্মীণ কার্ধে ব্যবহার করে থ'কেন। 

ইংরেজ গবেষক হাঁচ্গ বেকার তার অযোধ্য! বইটিতে পূর্ববর্তী গেজেটিয়ার 
গুলিকেই অনুসরণ করেছেন। এই গ্রন্থে লেখক প্রকৃত কোন তথ্য 
উদঘাটনে সক্ষম হননি। মাইকেল এইচ ফিসার-এর রচনার অগভীরতার 
ছাপ সুস্পষ্ট । কারণ তিনি বাবরি মসজিদ ও হন্ছমানগটি মসজিদের মধ্যে 
পাথক্যই বুঝতে পারেন নি। 

উল্লিখিত তথ্যে এট! প্রমাণ হয় না যে, উক্ত স্থানে কখনও কোন 
মন্দির ছিল। এ স্থানের মসজিদটির নাম রেভেনিউ রেকর্ডে উল্লেখ আছে। 
এই প্রসঙ্গে একথ স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন অণ্ঠলের মসজিদ সেই এলাকার 
স্থানীয় বাঁসিন্দাদের দ্বারাঁতেই চিহ্নিত হয়ে থাকে । উনবিংশ শতাব্দী থেকে 
উক্ত স্থানের মসিদকে স্থানীয় মানুষ 'অযোধ্য! জাম'-মসজিদ, মসজিদ জন্স্থান”, 
“মসজিদ সীতা-রসোই', “মসজিদ জন্মভূমি*-প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করে থাকে। 
ষোড়শ শতাব্দীতে “আফুধে' রামপুজার চল্‌ হওয়ার পর থেকে অযোধ্য] শ্রারাম- 
নগরী রূপে খ্যাত হয় । এবং ৪0০: 0০ 00508601006 7২90, ০010 178 
0000013 17 076 160) 02005 4১5০001)52. 25 1061961560. 2$ ৮0০ ০1 
01 7২8101010218019]1 2100 1২21771006 ড1)216 076 732001 7/195110 58005, 
95 013০7006016 10558218000, 1. 820:1-1%195110. [২৪7191310901)0101 
€০0060৬5 ৪5: 4১810 11 ঢা)210650 0220 1] রামকোট রূপে 
চিহ্নিত হয় বাবরি মসজিদ, ঘেটিকে রাজ দশরথের পুরী বল! হয়ে থাকে । 
কিন্তু এই তথ্যে কিছুতেই প্রমাণ হয় না যে রামচন্জ্রজী'র জন্মতৃমির উপর কোন 
অন্দির ছিল, যা ভেঙে এখানে বাবর এ মসঞ্জিদ নির্মাণ করান । 

প্রত্বতত্বের স্ত্র ধরে তাদের অভিমত, অযোধ্যায় প্রথম জনবসতির নিদর্শন 
পাওয়। যায় ্বীষ্পূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে । এবং নান! সময়ে এই স্থানে মাহ্ুষের 
ক্রমান্বয়ে বসবাস চলতে থাকে শ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতক পর্যস্ত। তৃতীয় থেকে 
একাদশ শতাব্দী পর্যস্ত এই স্থানে স্থায়ী নির্মাণ কার্ধের নিদর্শন মেলে না।' গুপ্ত 
ষুগে অযোধ্যায় বড় কোন নির্মাণ কার্য হয়েছিল, বর্তমান সৌধটিতে তেমন 
কোন ইঙ্গিত পাওয়া! যাচ্ছে ন।। 

তার! আরও বলেন, রাজ বিক্রমাদিত্য রামজন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণ 
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করান। এখন কথা হল ঘদি এই রাজ। বিক্রমাদিত্য গুপ্রযুগের শাসক হন, 
তাহলে প্রত্বতাত্বিক রিপোর্টের ভিত্তিতে মন্দিরের দাবি সম্পূর্ণরূপে নম্যাৎ হয়ে 
যায়। স্বতরাৎ এ ক্ষেত্রে একটিই জিজ্ঞান্য যে, আদৌ কি বিতঞ্ষিত স্থানটিতে 
স্রণঘোগ্য কোন মন্দির কখনও ছিল? যদি দেখা যায় ছিল তাহলে কে 
এবং কবে সেটি নির্মাণ করান? 

সর্বোপরি শাহাবুপ্দিনের উদ্ধত ঘোষণ! : 41525 15 190 (2100]5 
৫০91০2060 601,000 7২909120505 1016 ০০০৮ 02055 09০1 
60০ 22116] 01০) 00০ 1601) ০21601:5.+ 

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা! করেছি। 
এখানে কয়েক্টি প্রশ্নের উত্তর কিঞ্চিৎ বিস্তৃতাকারে দেওয়া হবে। বল! হয়েছে 
যে অযোধ্যার ধ্বংসম্তপ থেকে সংগ্রহ কর! কোষ্টিপাথরের স্তভগুলি মন্দির 
নির্মাণ কার্ষে ব্যবহার করা হয়। একথা! আপত্তিজনক । 

শুধূমাত্র অযোধ্যাতেই নয় সারা ভারতবর্ষে মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ গড়া 
হয়েছে। তার প্রমাণ কাশী, বৃন্দাবন তথা পশ্চিমবঙ্গের নান স্থানে আছে। 
প্রমাণস্বরূপ বড় খ! গাজীর সমাধি। ত্রিবেণীতে জাফরখার মসজিদ প্রাঙ্গণে 
প্রবেশ করলেই অজন্ন হিন্দ্ুনিদর্শন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জাফররখা-সমাধির 
চারটি দ্বারেই হিন্দু-ভাব্বর্ষের প্রচুর নিদর্শন বিদ্যমান । 

বড়খা গাজীর সমাধির অভ্যন্তরে কয়েকটি প্রাচীন প্রস্তরলিপিও পাওয়া 
গেছে। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে ডি. মনি তার পাঠোদ্ধার করেন । পরে রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় সেগুলি নংশোধন করেন । 

জাফর খা গাজীর সমাধিকক্ষের দরজায় দুপাশে যেসকল নিদর্শন রয়েছে 
তাতে এট সুম্পষ্টরূপে প্রতীয়মান যে, সরাসরি এ স্থানের মন্দিরটিকে সমাধিতে 
রূপান্তরিত করা হয়েছে। এ-বিষয়ে শ্রদ্ধের সমাজ বিজ্ঞানী বিনয ঘোষের 
সিদ্ধান্ত এই : "ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে জাফর খ! গাজী ও তাঁর পরবর্তী 
যোদ্ধার! ভ্রিবেণী-সপ্তগ্রাম অভিযান করে দখল করেন । চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়াতে 
ভ্রিবেণী মুদলমান-অধিকৃত হয়। স্থানীয় দেবালয় দেবদেবী যুদ্ধে ধ্বংস হরে 
যায়। [. বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পু. ৪৮৩ ] 

স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে পাকিস্তানে গুরুছুয়ার ভেঙে মসজিদে রূপাস্তরের 
ঘটনা অনেকেরই জান।। কোর্টের রায়কে অন্বীকার করে নিতাস্ত বলপূর্বক- 
তা কর! হয়েছিল । 
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অবসর প্রাধ আই. এ এস, শের পিং তার '৬/19৮ 77190055855 29030 
£১৮০1)5০ -নিবন্ধে লিডনে ও আর্সকিনের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন 
বাবর এ স্তম্তগুলি বাইরে থেকে সংগ্রহ করেন। 4320 1085 :6০01050 079. 
০200176 06 26 70111275 26101721000 02 10257000224) 1528 4৯. . 
10. 48, 5021: 06 6015 2145002) 01215 26 01119550010 ৮০ 70060 
17) 036 00000215 [1২06000175 ০06 22910170001 1500013910017080 7391001,, 
5. 5 ]0.1১5500) 200 ভ/. 70190176 ০1. 21১ 0. 362 ] তিনি 
অভিযোগ করেছেন, “47076 1,01০ 10015010126 85 96220 175 
ঢ, 081006£5 2 1870 কারণ ফৈজাবাদ গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে,, 
19:02:19] 0 002 010 €600016 আ৪5 191:6215 210010560 1) 00110177%. 
0) 1005406"*":- 072 ০0060 0920) 06 0196 10917) 5000০000:2- 
06178 01 99009] আ০০৫, 

মাননীয় 91778-এর তথ্যকে স্বীকার করে নিলে এটা অস্ততঃ অসত্য, 
প্রমাণিত হয় যে, অযোধ্যার ভগ্নস্তূপ থেকে সংগ্রহ করা স্তস্ত দিয়ে বাবরি মসজিত, 
নামের বিতক্কিত সৌধটি তৈরি হয়েছিল। 

দ্বিতীয়ত, বাবরনাম পুস্তকটিই যে সংশয়াতীত নয় সেটি আগে বোবা! 
দরকার । 515) আরও একটি অনদ্ভূত কথা বলেছেন, [1256 0111215. 
৪165 052 10০0৫6-020156 06 01)6 11012 50107005101) কারণ উক্ত শ্তমগুলি, 
থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে সৌধটি হিন্দুমন্দির, মসজিদ নয়। এই কারণে তিনি 
গত চারবছর ধরে বি. এন. পাগ্ডের সহায়তায় এ স্তভগুলি নিয়ে গবেষণ!' 
করে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, স্তম্গুলির বয়স €** বছরের বেশি, 
নয়: 4] 200150 0080 19010951022] 1001902:2]) 89 0595800 15 006 
588117)8-ড/2%) 19521 1701060 100 10010511000 1২9526 50016 11, 
1:2 1200. 36219808015 18501: 15 002 10010016 12952: ০0 50০61. 
0০0০1: 10120 100 1000191, 

“00102 1101)010700050 12561: 0001160 00) 002 50008০9০0৫6 0:001221 
900106 25 06 19521 06 £00)) 000185569 8120 7031523) 10101) ০81) 06 
3621) আ10) 016 1081560 €56 00 016 9০-০৪1160 7210091019901021 71112 
521001176 02 08191396009. 58150101000, 11691 78129108.0 501070015010060,৮ 
[9919০ 7055110-7২210191)2701010901001 05070005215 0. 81] ] 
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অর্থাৎ সীল করা গালার সঙ্গে লৌহচুর্ণ, সেই সঙ্গে চুনবালির খার এবং 
গুড় আর ভাল মিশিয়ে এ রকম স্তম্তগুলি তৈরি হয়েছে। সর্বপরি তিনি 
বলেছেন এ স্ম্তগুলির বয়স ৫ বছরের বেশি নয়। তার মতে গ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে এ প্রযুক্তির চল ছিল। কিন্তু অযোধ্যার নিষ্চিষ্ট এ মন্দিরটি 
ছাড়া অন্যকোন স্থানে তার ব্যবহার হয় নি কেন? শ্রীরামমন্দিরে ব্যবহৃত 
স্তস্তের সঙ্গে ফকির জালাল শাহের সমাধি প্রান্তরে পড়ে থাকা স্তম্ভের সাদৃস্থ 
ঘনিষ্ট । কিন্তু ফেঞ্সাবাদ ক্যানটনমেন্টের কাছে দণ্ডায়মান স্তস্ত কখনই এক নয় । 
উক্ত কমিটি প্রত্বতত্বের রিপোর্ট উল্লেখ করে বলেন, যে শ্রীষ্টিয় ৩য় শতক থেকে 
১১শ শতক পর্যস্ত অযোধ্যায় স্থায়ী বসবাসের ও নির্মাণকারধ্ধের কোনে নিদর্শন 
'মেলে না। বিশ্বকোষ থেকেদৃষ্টান্ত সহযোগে এই 'অভিযোগ খণ্ডন করা যায়। 

“৫০০ শ্রী, অব চীন। পরিব্রাজক ফ1-হিয়ান শ্রাবস্তীতে আসিয়াছিলেন । 
তখন নগরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, প্রাচীরের ভিতরে ভাঙ্গা মন্দির ও 
'অষ্রালিক' রাশি হইয়' পড়িয়া আছে। কয়েকজন দরিদ্র সন্যাসী ভিন্ন নগরে 
'আর কেহ নাই ।” | বিশ্বকোষ ৯, পৃ. ৫২৫ 1 

এরপর খ্রীষ্টিয় ৭ম শতাব্দীতে চীনা-পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ অযোধ্যায় 
আসেন। তিনি ,লিপিবদ্ধ করেন, “তখনও প্রায় বিশটি বৌদ্ধ মন্দির আছে। 
সেই মন্দিরে প্রায় তিন হাজার মহাস্ত বাস করেন। সে সময়ে ব্রাহ্মণদেরও 
প্রায় বিশটি মন্দিধ বিদ্যমান ছিল ।” [ তদেব । 

শ্রীপপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে জৈনদের প্রথম তীর্থস্ধব মহাবীর অযোধ্যায় 
জন্মগ্রহণ করেন। পরবতী সময় জৈনদের অন্তান্ত তীর্থক্করগণও এখানে 
জন্মগ্রহণ করেন। এবং তাঁরা সকলেই ইক্ষাকু বংশীয় । 42550101175 00 
[981 05010010005 150, 2700, 400) 500) 00. 1400 1011008012155 
০:৪০ 1000) 10) £৯500158. দ201) 0 00600 021910£90 ৫০ 006 
ব51)5280 901]5) 10১6 112 [২9107 1: 1২20719101002010090101 ৬5. 
87520 0185110, 0-21 1 জৈনদের তীর্থ্কক আদিনাথ ৯৬০ গ্রী. অন্দে 
'অযোধ্যা নগরীতেই আবু পর্বতে দেহত্যাগ করেন । ২য় তীর্ঘন্কর অন্দিতনাও 
অযোধ্যা নগরীতে পরেশ নাথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কবেন। 

খ্রীষ্টিয় ৮ম শতাব্দীতে হিমালয় পাদদেশ থেকে আগত থারু নামে এক 
উপজাতি অযোধ্যায় এসে জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন করে ৷ এরা 
এখানে বসবাসের সময় কোথাও রাজ্যবিস্তার করে নি। মনে হয় এর 
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প্রধানত রুষি নির্ভর । এর প্রায় শতাধিক বর্ষ পরে অযোধ্যার উত্তরপশ্চিম 
অঞ্চল থেকে আগত লসোমব্শীয় নৃপতিগণ থারুদেরকে বিতাড়িত করে 
অযোধ্যা দখল করেন। এর! ছিলেন টজনধর্মীবলম্বী। একাদশ শতাব্দীর, 
শেষে কনৌজরাজ চন্দ্রদেব সোমবংশীয় রাজাদের পরাস্ত করে অযোধ্যা ও 
উত্তরকোশল তার অধিকারে নেন। 

উন্ভিখিত তথ্যে এট! স্স্পষ্ট যে অযোধ্য। শ্বী. তৃতীয় অব থেকে একাদশ 
শতাব্দী পর্যস্ত জনবিরল ছিল না। বড়ে! মাপের কোন নির্মাণকার্য না হলেও 
গৃহাদি-নির্মীণ-ইত্যাদির কাজ তো অবশ্যই হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। 

পরিশেষে শাহাবুদ্দিনের সরব ঘোষণার উত্তর দেবেন এই দেশেরই 
স্থশিক্ষিত সত্যনিষ্ঠ মুসলমানগণ । সৈয়দ আজিজ আলি, ( ভারতীয় মুনলমান 
ফন্টের পৃষ্ঠপোষক ) ১৩ সেপ্টেম্বর ৮৯ টাইমস অব ইন্ডিয়ার মাধ্যমে আবেদন 
জানিয়েছেন, '[ 4১2০৪] 00 02) 50000 0€7 106 00 70022 006 
12002 1005]17) :001001]01]োে 05 910810900001779 2:০01৮10169? |. 
জনৈক পার্শ দর্শনার্থী শ্রী জাল জিমি, দেখতে চান এখানে বাবরি মসজিদ 
কোথায় আছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক তিনি বিশেষ যত্ব সহকারে মন্দির ও 
তৎসংলগ্ন সমস্ত কিছুই নিরষণ করলেন । অতঃপর তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে বললেন, 
'এখানে কোন মসজিদ নেই ।' 

এদের শেষ বক্তব্য আচার্ধ হুনীতিকুমার চট্োপাধ্যায়ের একটি অভিমতকে 
কেন্দ্র করে। দেখা যাক তার অভিমত কী। ইংরেজী ১৯৭৬, বাংল! ১৩৮২ 
সাল। আচার্ধ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রামায়ণ সম্পর্কে একটি অভিনব 
মন্তব্য করে পণ্ডিতসমাজে নতুন ভাবে আলোড়ন স্থষ্টি করেন। তাঁর সেই 
মন্তব্যটিকে কেন্দ্র করে কতিপয় এঁতিহাপিক রামায়ণকে বুদ্ধ-পরবর্তী যুগে, 
জীতক-কাহিনী অবলম্বনে রচিত বলে চালাতে চান। রামায়ণ সহ শ্রীরামচন্দ্রের 
এরতিহাসিকতাকে অস্বীকার করাই উদ্দেশ্ত ৷ কিন্তু যেহেতু আচার সুনীতিকুমার 
কথাট] বলেছেন তাই বিস্তারিত আলোচন। আবশ্ুক | 

১৯৭৬ সালে জানুয়ারি মাসে সাহিত্য একাডেমির উদ্যোগে জাতীয় গ্রন্থাগারে 
অন্নষঠিত এক আলোচনাচক্রে প্রয়াত আচার্য, রামায়ণে গ্রীরু-প্রভাবের কথা 
উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রামায়ণে রাবণ-কততৃক সীতা-হরণ ইলিয়াডের 
প্যারিসের হেলেনী-হুরণের প্রভাবে পরবর্তীকালে সংযোজিত। | ইপিয়াড : 
ভাষাস্তর স্বগাঙ্ক ভট্টাচার্ধ, পৃ..১১] তিনি আরও মন্তব্য করেন, প্রাচীন ভারতীয় 


১৯টি. 


ক্জনমানসে এবং রামায়ণে বপিত রামচরিত্রের অপরিসীম বীরত্ববাঞজক গাথার 
ুলেও গ্রীকপ্রভাব বর্তমান । [ তদেব ] অতঃপর ১৬ জানুয়ারি এশিয়াটিক 
সোসাইটির এক সভায় তিনি বলেন, রাজাদশরথ ছিলেন বারাণসীর রাজ 
বাঁমচক্দ্রের পিতা । স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য তিনি রামকে বনে পাঠান । সীতা 
রামচন্জের বোন । বাল্সীকির মূল ামায়ণে ভাইবোনের সম্পর্কই বজায় ছিল। 
এই যুক্তির সমর্থনে তিনি বলেন, হিমালয়ের পাদদেশে উপজাতিদের মধ্যে 
অগ্াবধি এই প্রথা বিদ্যমান । এই প্রথার কারণ হল, পৈতৃক সম্পত্তি একত্রে 
রাখা । সীতাচরিত্র সাবিত্রী ও দময়স্তী-চরিত্রের আদর্শে গঠিত এবং রামচন্দ্রের 
চরিত্রের উপাদান অর্জনের চরিক্র থেকে সংগৃহীত । 

খীষ্টিয় ৫ম শতকে রামচজ্দ্র বিষণ অবতার রূপে পুজিত হুন। খ্রী-পূর্ব «ম 
শতকে রামকাহিনী গাথার আকারে থাকলেও তখন এ কাহিনী মান্ষের মনে 
দাগ কাটে না । খ্রীষ্টিয় ২য় শতকে রামায়ণ বর্তমানরূপ পরিগ্রহ করে। চারণ 
কবিরাই মুলত রামায়ণের কাহিনী প্রচার করতেন। তবে বাল্মীকিই 
রামকাহিনী-প্রচারের উল্লেখযোগ্য চারণ কবি। 

ভাষাচার্ধের এই বক্তব্য ১৯৭৬ সালের ১৭ই জানুয়ারির আনন্দবাজার 
পত্রিকায় প্রকাশিত “তয় । 

স্থনীতিবাবুর উক্ত মন্তব্যে সমগ্র পণ্ডিতসমীজে বিশেষ ক্ষোভসঞ্চার হয়। 
অনেবেই তীব্র বিপোধিতা করেন । এদের মধ্যে অগ্রগণ্য : প্রাতংম্মরণীয় বর্ষীয়ান 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্তায়তীর্ঘ, প্রয়াত পণ্ডিতপ্রবর কালিদাস তর্কশাস্্রী_-যিনি 
সংস্কৃত রামায়ণের অন্যতম বিশেষজ্ঞ, আর ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধের় পণ্ডিতকেশরী 
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় । এর] বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা ব্যতীতও 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বৃহদাকার প্রবন্ধে স্থনীতিবাবুকে আক্রমণ করেন । প্রয়াত 
আচার্ধ এদের প্রশ্নের উত্তর দিতে তো! পারেনই নি, পরস্ত তার আকম্মিক মন্তব্যের 
'জন্ত গভীর মনোবেদনা অন্ভব করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত দগ্ধ হন। 

বল! বাহুল্য স্থনীতিবাবুর উক্ত মতকে বিশিষ্ট বিদ্বংজনেরাও সমর্থন করেন 
নি। আচার্ধ ভঃ সুকুমার সেন ও রমেশচন্দ্র মজুমদারসহ প্রায় সকল বিধপ্ধ 
সমালোচকগণই তার বিপক্ষে বায় দেন। তাদের সে বিরোধিতা নিতান্তই 
প্রচলিত সংক্কারের-বশেই নয়, তা! কর! হয় রীতিমতে। তথ্য-প্রমাণের দ্বারাই । 

'আচার্ধ স্থনীতিকুমার রবীন্দ্রান্মাগী ব্যক্তি ছিলেন, তাই তার মন্তব্যে 
উত্তর ম্ববীন্্রনাথের রচন। থেকেই দেবার চেষ্টা করি : 


অয 


প্রাচীন আর্ধ সত্যতার এক ধার! ইউরোপে এবং অন্ত ধার! ভাবতে 
প্রবাহিত হুইয়াছে। যুরোপের ধা] ছই মহাকাব্য এবং ভারতের ধার! ছই 
মহাকাব্যে আপনার কথা ও সঙ্গীতকে রক্ষা করিয়াছে । [ রবীজ্জরচনাবলী 
১৩ থণ্ড, পৃ. ৬৬২ (৪) ] | 

'রামায়ণ-মহাভারতকে কেবল মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও 
বটে। .."ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস । অন্ত ইতিহাম কালে-কালে কতই 
পরিবত্িত হইল, কিন্তু এ-ইতিহাসের পরিব্র্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা 
সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহ! .সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই ছুই বিপুল 
কাব্যহুর্য্যের যধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান ।' [তদেব, পৃ. ৬৬২ (8) ] 

প্রাচীন ভারতের পুরাণে যে ছুইজন মানবকে বিষ্ুুর অবতার বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছে তাহারা দুইজনই ক্ষত্রিয়--এক্জন শ্রী, আর-একজন 
শ্রীরামচজ্্র। ইহা! হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়, ক্ষত্রিয়দলের এই ভক্তি-ধর্ম, যেমন 
শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ তেমনি রামচজ্দ্রের জীবনের দ্বারাও বিশেষভাবে প্রচার লাভ 
করিয়াছিল।” [. দেব, পৃ ১৪৮] 

'আর্ধ-অনার্ধের যোগবন্ধন তখনকার কালের যে একটি মহাঁ-উদ্যোগের 
অঙ্গ, বামায়ণ-কাহিনীতে সেই উদ্যোগের নেতারূপে আমর তিনজন ক্ষত্রিয়ের 
নাম দেখিতে পাই । জনক, বিশ্বামিত্র ও বামচন্দ্র। এই তিনজনের মধ্যে 
কেবলমাত্র একট! ব্যক্তিগত যোগ নহে, একট এক-অভিপ্রায়ের যোগ দেখা যায় । 
বুঝিতে পারি, রামচচ্ছরের জীবনের কাজে বিশ্বামিত্র দীক্ষাদাতা-_এবং বিশ্বামিত্র 
রামচন্দ্রের সম্মুথে যে লক্ষ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহ! তিনি জনক রাজার 
নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন ।' 1. তদেব, পৃ. ১৪৫ ] 

এএকদ| যে ব্রাহ্মণ ভৃগু বিষু্র বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন তাহারই 
বংশোত্তব পরস্তরামের ব্রত ছিল ক্ষত্রিয়বিনাশ। রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়ের এই দুর্ধর্ষ 
শত্রুকে নিরন্তর করিয়াছিলেন । এই নিষ্ট্র ত্রাহ্ষণবীরকে বধ না করিয়া 
তিনি তাহাকে যে বশ করিয়াছিলেন তাহাতে অন্থমান করা যায়, এক্যপাধন 
ব্রত গ্রহণ করিয়। রামচজ্দ্র তাহার প্রথম পর্ষেই কতক বীধবলে কতক ক্ষমাগুণে 
ব্রাহ্মণ-ক্ষজিয়ের বিরোধভঞ্জন করিয়াছিলেন । রামের জীবনের লঞ্ধচল কার্ষেই 
এই উদ্দার বীর্যবান সহিষ্ণতার পরিচয় পাওয়া যাক্স।' [ তদ্দেব, পৃ. ১৪৯ ] 

এ পর্ধস্ত স্থনীতিবাবুর মন্তব্যের উত্তরে রবীন্নাথের বক্তব্য প্রকাশের পরে 
আন নতুন করে কিছু না৷ বললেও চলে। উল্লিখিত তথ্যে রবামার়ণের বিষন্ন 


১৭০ 


বস্ত, তার এতিহাসিকতা। সামাজিক চিত্র, ধর্মীয় ্বীতি, আধ্যাত্মিক সজীবতা! 
এবং রামচন্দ্রের চরিত্রে ভারতীয়ত! বা স্থনীতিবাবুর ভাষায় [7)12121: ষোল 
আনাই বর্তমান। রবীন্দ্রনাথ তার বিস্তারিত আলোচনায় প্রাচীন ভারতের 
একটি অথণ্ড সংস্কৃতি-প্রবাহের কথাই বলেছেন। কিন্তু প্রয়াত আচার্ধ 
জাতক কাহিনী থেকে রামায়ণের স্টির কথা বলেছেন__অতএব সে-বিষয়েও 
এ ক্ষেত্রে পৃথকভাবে উত্তর দেওয়া দরকার । 

প্রথমেই আস! যাক জাতক প্রসঙ্গে । 

বুদ্ধদেব শ্রী-পৃর্ব ৫০ বছর পূর্বে আবির্ভূত হন। রামায়ণে কাল অস্তত 
খী-পুর্ব ৪*০* বছর । সময়ের ব্যবধানে বুদ্ধের চেয়ে রামায়ণের কাল ৩৫০* বছর 
পূর্বে। শ্রীরামচন্দ্র দশাবতারের বষ্ঠপ--পরশ্তরামে পর তার মত্যে আবির্ভাৰ 
পূর্ণাবতার রূপে | বুদ্ধ অবতারের কথা জয়দেবের স্তোত্রে উল্লিখিত হলেও প্রাচীন 
শাস্ত্রে তার উল্লেখ নেই । বরং সেখানে কন্কি অবতারের কথ! বলা হয়েছে। 

রামায়ণের মধ্যে একটা ধর্মীয় এরতিহাসিক দিক আছে-_যাঁকে বিদেশী 
গবেষকগণ আখ-অনার্ধের বিরোধ বলেছেন। আমাদের দেশের বিদেশ-প্রেমী 
এঁতিহাসিকেরা সেই কথাকেই শিরোধাধ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
রামায়ণের বিষয়বস্তু ,আর্ধদের সঙ্গে অনার্ধের সংঘাত নয়-_-টৈবপন্থীদের সঙ্গে 
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্গণ্য ধর্মের বিরোধ । অর্থাৎ তন্ত্রের সঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ গোঠীর ঘন্দ। 

যখন নব্য-তন্্ সম্প্রদায়ের সনে ব্রাহ্মণদের সংঘাত তুঙ্গে, সমাজের সাধাব্রণ 
মান্য যখন উক্ত মতবৈষম্যের ফলে অনেকাংশেই বিভ্রান্ত-আগম না নিগম, মন্ত্র 
ন। ক্রিয়া, বৈদিকবিধিযুক্ত সংযম নাকি প্রকৃতি-জাত সহজপদ্থায় শিব আবিষ্কৃত 
পথে জীবনের ঈপ্সিত লাভ, ঠিক তখনই বুদ্ধের আবির্ভাব- মন্ত্র নয়, তন্ত্রও নয়। 
মুত্তির আরাধনা কিংবা! হোমাগ্রির পুত বিভূতির ভম্মতিলক নিস্্রয়োজন। 
শুধু সংযম-নিষ্ট' নয়, মনন-_জ্যোতির ধ্যান, যোগের পথে জীবনের উত্তরণ । 
মোক্ষের স্বরূপ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি মৌন অবলম্বন করলেন । প্রকৃত- 
পক্ষে বুদ্ধদেব মোক্ষ, আত্মা ও ঈশ্বরের সম্পকে পরিষ্কার কিছু ন! বলেও যোগের 
পথে একট। নতুন পন্থার সৃষ্টি করলেন মাত্র। কিন্ত বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর 
তন্থাচার বুদ্ধদর্শনকে গ্রাস কবে ফেলে। বুঞ্ধদেবের মৃত্যুর তিনশ বছর পরে, 
যোগেশ্বর মহাদেবের ধ্যানামনের অনুকরণে তশর প্রতিকৃতি অস্কিত হয়। 

এই পর্বেই শুরু হয় জাতক-কাহিনী বচনার। যে জন্মাস্তরবাদ সম্পর্কে 
বুদ্ধদেব জন্মের কারণ “ভব' বলে নির্বাক থেকেছেন, তার পরবর্তী .ষুগে 
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সেটাকেই পল্পবিত করে দেখানো হল জাতক-কাহছিনীতে । এই কাহিনী রচনার 
উপকরণ সংগ্রহ হয় প্রাচীন কাহিনীগুলি থেকে। বামায়ণ, মহাভারত, 
পুরাণ, প্রচপিত গাথা কোনো কিছুই বাদ যায় না। এই কাহিনীতে স্থান 
পেয়েছে চোর, ফেরিয়াল'+ বারবনিতা, মগ্প-সহ উৎপলপর্ণার মতো বিদুষী । 
প্রকৃতপক্ষে জা'তক-কাহিনীর বহুমুখী প্রবাহের সঙ্গে একমাত্র কথাসরিৎ 
সাগরেরই তুলনা চলে, বামায়ণ-মহাভারতের নয়। এই কাহিনী রচয়িতাগণ 
সমাজের এমন কোনে দিক নেই যা তার! বাদ দিয়েছেন । সমাজের সকল স্তরেই 
বুদ্ধদেব কখনও না কখনও আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি মান্ৃবকে কত 
ভালবাসতেন, তিনি তাদের কত আপন এট প্রমাণ করতেই জাতক 
কাহিনীতে এমনই বহু বিচিত্র ঘটনা-প্রবাহের অবতারণা । এককথায় বৌদ্ধ 
ধর্মের ব্যাপক প্রচারের দিকে নজর রেখেই, সমাজের সাধারণ স্তরের মাচ্ষকে 
আকৃষ্ট করার জন্যই জাতক-কাহিনীর স্ুত্রপাত। তাই সেখানে রাম-জাতক 
একটা নয় ১২ট1 গাথায় পল্পবিত। প্রকৃত পক্ষে যিনি রাম তিনিই কষ__আবার 
তিনিই বুদ্ধৰূপে অবতীর্ণ, এট! প্রমাণ ও প্রচার করতেই দশরথ-জাতক। তাকে 
প্রতিষ্ঠ। করতেই জাতকে রামায়ণের পুনরাবৃত্তি জাতক থেকে রামায়ণ নয় । 
দ্বিতীয়ত, রামায়ণ কোনে? ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্তটে রচিত নয়। এটি একটি 
অনাগত কালের সংস্কত প্রবাহ । রামায়ণের প্রাণশক্তি মহাকালের রথচক্রের 
“সঙ্গে সংযুক্ত । জাতক কাহিনীতে সেই অথগ্ুতা দৃষ্ট হয় না। রামায়ণ একদিকে 
ইতিহাস, অন্যদিকে ধর্মগ্রন্থ । জাতকে শুধুমাত্র সমাজের ব্হুমাজষ্র বহছুচতিত্রের 
মধ্যে বুদ্ধদেবক্ষে মিলিয়ে দেওয়ার প্রয়াস। রামায়ণের বৈচিত্র্য বহুমুখী 
কিন্তু উৎস এক এবং প্রবাহ অখণ্ড । জাতকের উৎস ৫৫* জন্মের ৫৫০টি বিচিত্র 
কাহিনী,কিস্ত অথগগ্রবাহের পারম্পর্য এখানে লক্ষিত হয় ন! ৷ রামায়ণের রূপক- 
অঙ্গে দর্শনের প্রাচুর্য এবং আধ্যাত্মিকতার দিক থেকেও একাব্য তুপনারহিত। 
জাতকে সমাজের বাহক চিত্রটুকুই প্রাণবস্ত-_-গভীরে রসসঞ্চারের শক্তি তার 
নেই । সুতরাং এ-মত কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না! যে, জাতক থেকে 
রামায়ণ-কাহছিনী সংগৃহীত । তাছাড়৷ দশরথ-জাতকে শত্রত্ব ও হন্থমানেরও 
উল্লেখ নেই। যার থেকে বোঝা যায়, রামায়ণের কাহিনীই জাতকে প্রবিষ্ট 
হয়েছে। তার কারণ বুদ্ধদেবকে রামচন্দ্র সঙ্গে একাত্ম করে গড়ার মানসিকত॥ 
অন্যদিকে রামভক্তকে বৌদ্ধধর্ষে আকৃষ্ট করার জন্ত ! 
আচার্ধ ডক্টর স্থকুমাব সেন মহাশয্ন বৌদ্ধজাতক থেকে রামায়ণের উত্তব- 
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বিষয়ক মতবাদকে হ্বীকার করেন নি। “তিনি রামায়ণের প্রান্ীনত্বের ওপর 
গুরুত্ব আরোপ করে এই মহাকাব্যের উৎসমূলে ধণ্থেদের একটি কাহিনী নির্দেশ 
করেছেন। তাঁর মতে খথেদের ভদ্র, ভদ্রা এবং অগ্নি রামায়ণের যথাক্রমে লক্ষ্মণ 
সীত। ও বামরূপে দেখা দিয়েছেন । !ইলিয়ড : ভাষাস্তর মৃগাস্ক ভট্টাচার্য, পূ. ১৬] 

পতিহাসিক ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের মতে জাতক-কাহিনীতে 
রামায়ণ-কাহিনীকে বিকৃত করা তয়েছে। তিনি বাযায়ণে দশরথ-জাতকের 
প্রভাব খগুন করে প্রতিপন্ন করেছেন যে, ভারতবর্ষে রামকথার এঁতিন্ স্বপ্রাচীন 
এবং তা জাতকের বহু পূর্ব থেকে | 1 তদেব ] 

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় রামায়ণে বৈদিক প্রভাব সমন করে এই 
মহাকাব্যটিকে মিথ হিসাবে গ্রহণ করেছেন, যা! ছু-হাজার বছর ধরে ভারতীয় 
জনমানসে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে এসেছে । | তদেব ] 

ধ্রতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, আলেকৃজান্দারের ভারত- 
আক্রমণের আগে ভাব্তীয়-সাহিত্যে কোনোরূপ গ্রীক-প্রভাব পডেনি। তীর 
মতে বামাক্সণ সম্পূর্ণরূপে গ্রীবপ্রভাবযুক্ত। [ তদেব ] 

শ্রীঅ -বিন্দ বাল্ীকির কাব্যকে বলেছেন 906891515 10০0 ॥ খামায়ণে 
সাগরপারের এক কাহিনী প্রধান হইয়া] উঠিয়াছে-_সেদিক হইতে নয়, 
বামায়ণে পাই' মহাসাগরের বিশালত।, মহাসাগরের বৈচিত্র্য ।' [ প্রাচীন 
ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার ১, পৃ. ৩১৪ ] 

সময়ের বিচারে বুদ্ধদেব শ্বী-পৃর্ব ৫ম শতাব্দী হলেও জাতক-কাহিনী রচিত 
হয়েছে খ্রীষ্টিয় ২য় বা ৩য় শতাব্দীর মাঝামাঝি-_-এবং লিখিত হয়েছে আরও 
অনেক পরে । তার কারণ মনে হয়, জাতকের কাহিনীগুলি ধর্র্শয় সংগঠন-বৃদ্ধির 
নিমিত্ত বিভিন্ন ধর্মস্ভায় আলোচিত হত ধর্মপ্রচারকদের মুখে । গ্রামেগঞ্জে, 
নানান পেশার নানান মান্ষের মাঝে বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ যেতেন, তাদের 
জীবনধারা মনোনিবেশ-সহকারে অবলোকন করতেন। অতঃপর ভাদের 
প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সামপ্রস্ত রেখে রচিত হত একটি জাতক- 
কাহিনী--ঘার নায়ক বুদ্ধদেব। এইভাবে যখন তা একটি-ছুটি করে অসংখ্য- 
'অগণিত কাহিনীতে পল্পবিত হয়ে ওঠে, তখনই সেগুলিকে কেউ বা কয়েকজন 
লিখিত রূপদান করেন, সংযোজন-বিয়োজন তখনও হয়েছে । গল্প-প্রধান- 
কাহিনীগুলি হয়ে ওঠেছে নীতিপ্রধান। 

* অধ্যাপক ফৌসবেল এইগুলিরই অন্থবাদ ও সম্পাদন! করেন। তার মধ্যে 
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কয়েকটি কাহিনী আবার একই কাহিনীর পুনবাবৃত্তি। তা থেকে অন্থমান 
কর! যায়, জাতকের একই গল্প বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন-ভিন্ন রূপধারণ করেছিল 
শুধুমাত্র এঁক্য বজায় ছিল নীতিকথার ক্ষেত্রে । 

অধিকিস্ত,জাতকে যে কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে তা বুদ্ধদেবেরই ৫৫০ জন্মের 
পূর্ববর্তী তারই জন্মকথ।। অর্থাৎ বুদ্ধের জন্মের কাল হতে জাতকের গল্পগুলি 
সংগ্রহের কাল বহু পূর্ববর্তী লময়কালে বিস্তৃত। যদি বুদ্ধদেৰের পরবর্তী 
পূর্ব-পূর্ব জন্মের কাহিনী জাতকে বিরুত হয়, তাহলে রামায়ণের কাল জাতকের 
বহু বহু পূর্ববর্তী তা বলাই বাহুল্য। আর তাছাড়া জাতকের কাহিনীতে 
যে-সামাজিক চিত্র পাওয়া যায়, তা (বুদ্ধের ৫৫০ জন্ম ) অন্তত ২৭ হাজার 
বছর পূর্বের মানবসভ্যতার বিপরীত । 

“দশর্থ জ+তকে? রামের বনবাস-ভরতের রাম-পাছুকী-গ্রহণ প্রভৃতি বৃত্তাস্ত 
বণ্রিত হলেও বামায়ণের সঙ্গে এই জাতককাহিনীর ইবশাদৃশ্যও অল্প নয়। এই 
জাতকে দশরথ হলেন বারাণশীর রাজী, আর তার পুত্র রামচন্দ্র হলেন 
রামপপ্ডিত। বাম-লঙ্ষমণ-সীত1! দশরথের গুথমা মহিষীর সম্ভতান। এই 
মহিষীর মৃত্যু ভলে রাজ দশরথ দ্বিতীয়বার এক বমণীকে অগ্রমহিষী করেন। 
তশর গর্ভে ভরতকুমারের জন্ম হয়। নবীন মহিষী স্বীয় পুনের জন্য রাজ্য 
প্রার্থনা কবলে, দুশরথ বিমাতার কৃট চক্রান্ত থেকে তাঁর তিন সন্তানকে রক্ষা 
করার জন্াই দ্বাদশ ব্সর বনবাস দেন। কিন্ত বনবাসের কাল পু 1 হওয়ার তিন 
বৎসর পূর্বেই দশরথেব মৃত্যু হয়। তখন ভবত তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য 
বনে গমন করেন। পিতার মৃত্যু-সংবাদে শীতা ও লক্ষণ বাবংবার সংজ্ঞাহীন 
হলেও রামপণ্ডিত ধের্য হার। হলেন না। তিনি সংসারের অনিত্যতার ব্যাখা 
করে বাকি তিন বসব বনবাসে অতিবাহিত করার কথা! বলেন। তখন 
ভরতকুমার রামের পাছুকা-সহ সীত। ও লক্ষ্ষণকে পঙ্গে নিয়ে রাজ্যে প্রত্যাবর্তন 
করলেন। অতঃপর রামের পাছুকাকে প্রতিশিধি করে তিনি রাজ্য পালন 
করতে লাগলেন । তিন বৎসর আতবাহিত হলে বাম পিতৃরাজ্যে প্রত্যাবর্তন 
করে নীতাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করে রাজপদে অভিষিক্ত হলেন। 

সীতা রামের সহোদর! ভগ্নী এতথ্য সর্বেব নতুন | এই জাতকের শেষে 
যে গাথাটি আছে আর্ধ রামায়ণের উক্তির সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষণীয় : 

দসবদ্স সহস্পানি সট্ঠিবস্স সতানি চ। 
কন্ধুগীবে। মহাবাহু রাষে। রজুমকারয়ি ॥ ( দশরথজাতক ) 
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দশবর্ষ সহম্রাণি দশবর্ষশতানি চ। 
রামো রাজ্যমুপা সিত্বা ব্রহ্মলোক প্রযান্যতি ॥ (রামায়ণ, বালকাণ্ড ) 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শুধুমাত্র দশরথ জাতকের ক্ষেত্রেই তাঁকে বারাণপীর 
রাজ বল! হয় নি, অধিকাংশ জাতকের আরম্ভই হয়েছে, “অতীতে বারাণসীয়ং 
ব্রহ্ম দত্ত রজ্জং কারেসি” __কথাটি দিয়ে। স্তরাং বামায়ণের রাজ! দশরথ যে 
বারাণসীর রাঁজ। ছিলেন, একথ। মনে করার কোনোই যুক্তি নেই। 

রামায়ণের আদর্শেই অস্থঘোষ বুদ্ধচর্িত রচনা! করেছিলেন একথা! মনে 
হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ রামায়ণের স্থন্দরাকাণ্ডের (৯/১১) বিলাগিনী 
পরিবেষ্টিত ঘাবণের অন্তপুরের বর্ণনার সঙ্গে রমণীগণ-পরিমণ্ডিত সিদ্ধার্থের 
বর্ণনার সাদৃশ্ঠ লক্ষণীয় । ভাস, কা'লিদাস, ভবভৃতি প্রমুখ মহাকবিগণ রামায়ণ 
থেকেই বহ্‌ উৎকৃষ্ট কাব্য রচনার উপাদান সংগ্রহ করেছেন ত। সকলেরই 
জান! আছে । ঠিক একইভাবে বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থের উপর বামায়ণ যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করেছিল, তা বল! যায়। “বৌদ্ধগণ রামকাহিনী রচন। করিয়াছিলেন, 
যদিও তাহাতে পরিবর্তন পাধন করিয়াছিলেন। সিংহল, যবদ্বীপ-প্রভৃতি 
বৌদ্ধ-প্রভাবিত স্থানে রামায়ণ রচিত হইগ়্াছিল। জনগণের রামায়ণ 
“পউমচরিঅ” স্থৃবিদ্দিত। এই সকল সম্প্রদায় নিজ-নিজ মতবাদ প্রচারের বাহন 
রূপে রামায়শকে নির্বাচন করিয়াছিলেন এই জন্য যে, ইহা! জনসাধারণের নিকট 
অতিশয় আদরণীয় ছিল এবং ইহার মাধ্যমে প্রচারিত মত্বাদ তাহাদের 
মর্মে প্রবেশ করিমাছিল ।' [ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১০৪] 

বৌদ্ধ রামানন্দ ঘোষ “নতুন রামায়ণ” রচন! করিয়াছিলেন ; ইহাতে 
বৌদ্ধতন্ত্রেরে ও যোগাচারের প্রভাব স্থস্পষ্ট। ইহা মহাযান-সম্প্র্দায়ের 


শক্তিবাদী বৌদ্ধগ্রন্থ । [ তদেব শি. ১*৪ ] 
ভাষাতত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে রামায়ণ ও জাতক-কাহিনীর আলোচনা 


এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক নয়। পণ্ডিত 7৪০৪৮?র মতে, 'জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধ 
ধর্মের প্রচারের নিমিত্ত খ্রীষ্টপূর্ব €তীয় শতকে অশোক পালিভাষ। ব্যবহার 
করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝ! যায় এ যুগে ইহাই সাধারণ লোকের ভাষা 
ছিল । বুদ্ধদেব গ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতকে “সকায় নিরুতিয়া” বা! জনসাধারণের 
স্বকীয় ভাষায় স্বীয় ধর্ম প্রচারের অন্থুমতি প্রদ্ধান করিয়াছিলেন ; এই ভাষাও 
পালিভাষা। ইহা হইতে মনে হয়, বুদ্ধদেবের সময়েই কথ্য ভাষা হিসেবে 
সংস্কৃতের প্রচলন লুপ্ত হইয়াছিল । রামায়ণ সংস্কতে রচিত। ইহা জনপ্রিয় 
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এপিক এবং মনে হয় জনসাধারণের ভাষায় ইহা! রচিত হইয়াছিল : তাহ ছাড়া 
রামায়ণের ভিত্তি যে গাথা তাহ সাধারণ লোকের মধ্যেই উত্ভৃত হইয়াছিল। 
স্থতরাৎ অহুমান কর! যায়, ইহা! সেই ফুগে রচিত হইয়াছিল যখন সংস্কৃত কথ্য 
ভাষা রূপে ব্যব্বত হইত। অতএব সম্ভবত বুদ্ধপূর্ব যুগেই এপিক রামায়ণ 
রচিত হইয়াছিল । [ তদেৰ পৃ. ১০৪] 

অশ্বঘোষের রচনায় রামায়ণের প্রভাবের কথ উল্লেখ করা হয়েছে । প্রায় 
একই সময়ে কুমারলাতের 'কল্পমণ্ডিতিকায়' জনগণের মধ্য রামায়ণের 
কাহিনী পরিচিতি থাকার উল্লেখ আছে। 

চীনদেশীয় গ্রন্থার্দি থেকে জান। যায় খ্রীষ্টিয় ৪র্থ শতকে বৌদ্ধ দার্শনিক 
বন্থবন্ধুব সময়ে বামায়ণ বৌদ্ধগণের কাছে স্থবিদিত ছিল। খ্রীষ্টীয় ১ম 
শতকে জৈন বিমলক্থরি স্বীয় প্রারৃতকাব্য 'পউমচর্রি অ'তে বামোপাখ্যান 
লিপিবদ্ধ করেছেন । 

উল্লিখিত তথ্য থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গ্রীগ্টিয় প্রথম শতকের 
পূর্বে রামায়ণ শুধু রচিতই হয় নিঃ যথেষ্ট জনপ্রিয়ও হয়েছিল। নানাধুক্তির 
অবতারণ! করে ভিণ্টার নিৎস্‌ এই সিদ্ধান্তে উপনীতহয়েছেন যে, সভবত 
খীষ্টিয় দ্বিতীয় বা! তৃতীয় শতকে রামায়ণ বর্তমান-রূপ পরিগ্রহ করে। 

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, তন্তাচারের সঙ্গে 
্রাহ্মণ্য বৈদিক আচারের দুরত্ব একটা ছিলই। বুদ্ধের আবির্ভাবের ফলে 
তন্বাচার সাময়িকভাবে রুদ্ধ হলেও পরে তা বৌদ্ধাচারকেও আত্মসার্থ করে। 
বুদ্ধদেব তশর ধাত্রী মাতার অস্থরোধে সংঘে মহিলা -প্রবেশের অন্থমতি প্রদান 
করেন। ফলত ম্বাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 
তান্ত্রিক ও বৌদ্ধর1 একত্রে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপর আঘাত হানে । সাময়িক ভাবে 
্রাহ্মণ্যধর্ম রুদ্ধ মনেক স্থলে তা লুপ্কও হতে থাকে । নিরুদ্ধ হয় সংস্কৃতচর্চ1। 
সমাজ থেকে ব্রাহ্গণ্য প্রভাব নিঃশ্চিহ্ন করার নিমিত্তেই বৌদ্ধ রাজশকির 
সহায়তার জাতীয় স্তরে প্রাকৃত ও পালি ভাষার ব্যবহার শুরু হয় । 

প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধ পরবর্তী যুগে বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধের নির্দিষ্ট পথে চলছিল না, তা 
হয়ে উঠেছিল তম্বের প্রচারের বাহন মাত্র। কিনব তৎপূর্বেই রামায়ণ 
মহাভারত জনপমাঁজে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সেই প্রভাব খর্ব 
করতেই জাতক প্রভৃতি কাহিনীর মাধ্যমে রামায়ণসহ বৈদিক শান্ত্রগুলিকে 
আত্মসাৎ করার প্রচেষ্টা । বৌদ্ধদের সঙ্গে শৈবাচাবী বা তান্ত্রিদের যে আত্মিক 
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সম্পর্ক স্থাপন হয়েছিল তা মহাদেবের আদলে বুদ্ধদেবের চিত্রেই প্রমাণিত। 
এর পরবর্তী যুগে শন্বরাচার্ধের নেতৃত্বে বৌদ্ধধর্ম প্রবল বাধার সম্মুখীন হয় । 
অতঃপর ত্রাক্ষণ্য রাজন্যবর্গ ক্ষমতায় আসীন হুলে স্বাভাবিক কারণেই বৌদ্ধ 
প্রবাহ প্লান হতে ক্ষীণতর, পরিশেষে জীর্ণ প্রায় হয়ে যায়। 

এদ্দিকে শুরু হয় গুধযুগ। বৌদ্ধ ও তন্ত্রের সন্মিলিত প্রতিরোধে আত্ম- 
গোপনকারী ব্রাক্ষণ্যধর্ম আবার স্বরূপে প্রকাশিত হয়। তখন আবার বৌদ্ধধর্মের 
প্রভাব খর্ব করতে ব্াামায়ণ মহাভারত বিশেষভাবে প্রচারিত হুতে থাকে । 
শ্তরু হয় জাতীয় ও আগ্চলিক স্তরেও নতুন করে সংস্কত চর্চা। জাতকের 
প্রভাব খর্ব করতেই সম্ভবত এই পর্বে স্বন্দপুরাণে রামায়ণের কথা সংযুক্ত 
করা হয়। কালিদাস প্রমুখ রামায়ণ থেকে কাহিনী নিয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় 
কাব্য রচনা করেন। 

আমাদের দেশের ও বিদেশের কিছু পণ্ডিত ইতিহাসের পালাবদলের এই 
সন্িক্ষণটিকে শুরু ধরে নিয়ে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য গুলিকে 
এই যুগের রচনা বলার পক্ষপাতী । মনে হয় তারা দর্শনের পাল! বদলের 
সামাজিক কারণ গুলির দিকে বিশেষ মনোনিবেশ করেন নি তাই এই 
ভ্রমাত্মক বিপণ্ডিব উৎপত্তি । 

এবার আপা যাক হ্থনীতিবাবুর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে তিনি অন্থমান 
করেছেন। বাঁমচরিত্র অর্ঞনের অন্ুনরণে এবং সীতা হলেন দময়স্তী ও 
সাবিত্রীর আদলে গঠিত । মাননীয় আচার্ষের এ নিছকই অতি কল্পন!। 

সকলেই জানেন রামায়ণ একটি কাব্য এবং আদ্দিকাব্য। অন্যদিকে মহাভারত 
মহাকাব্য নামে অভিহিত হলেও তা, প্রকৃতপক্ষে একটি পুরাণ। রবীন্দ্রনাথের 
মতে “ব্যাসের আর এক কাজ হইল ইতিহাস সংগ্রহ কর1। আর্ধ সমাজের যত 
কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়! পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি এক করিলেন ।' 
[ রবীন্দ্রপচনাবলী ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৫৬ ] 

মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত 'রামোপাখ্যান পর্ব'-এ বাল্ীকি রামায়ণের 
সম্পূর্ন কাছিনী-_রাম-লক্্ণা্দির জন্ম-বৃত্বাত্ত থেকে সীতার উদ্ধার ও গ্রহণ, 
রাজ্যাভিষেক, অঙ্গদ ও বিভীষণের অভিষেক সমস্তই অঙ্পুঙ্খ বিবৃত হয়েছে। 
শুধুমাত্র উত্তপ্লাকাণ্ডের কাহিনীই এখানে উল্লিখিত হয় নি-_তাতে বান্নীকি 
রামায়ণের এই অংশ পরবর্তা সামাজিক সংকোচনের কালে মহাভারতে 
প্রক্ষিপ্ত তা স্পষ্টই প্রতীত হুর়। এই একটিমাত্র দৃষ্টাস্তেই প্রমাণিত যে, 
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মহাভারতের বন্ুপূর্বেই রামায়ণ রচিত ও সমাজে বছলগ্রচারিত। 
এতঘ্যতীতও মহাভারতে রামায়ণের উল্লেখ আছে একাধিকবার | বিশেষত এক 
বাল্মীকির নামই মহা'ভারতে ৮ বার উল্লিখিত । মহাভারতে বিবৃত রামায়ণের 
কাহিনীগুলিকে পথক করলে তাই দিয়েই একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হতে পারে। 
ভীম ও হনুমানের কাহিনী যে-কোন মহাভারত পাঠকেরই দৃ্বি আকর্ষণ করে । 
এমন উদাহরণ আরও আছে, কিন্তু তা নিশ্্রয়োজন । 

মহাভারতের অর্ভূন তৃতীয় পাগুব। তিনি রণনিপুন ও কৌশলী যোদ্ধা। 
ধন্গধিদ্যায় পারজম কৃষ্ণণখা পার্থরূপে পরিচিত। কুষ্জের নির্দেশ ব্যতীত 
একপদ অগ্রপর হওয়ার ক্ষমতাও তর নেই। একমাত্র কর্ণই তার প্রতিছন্ী । 

এমনকি কৃষ্ণের কৌশল ব্যতীত কর্ণকে বধ করার শক্তিও তার নেই। 
রাজনীতি-ধর্মনীতি-কৃটবিদ্ভা-কোনটিই তশীর আয়ত্বাধীন নয়। অর্জন 
শ্রকফেএ ছায়৷ কিংব। তশরই শক্তিতে শক্তিমান। যখন কৃষ্ণ নেই তখন 
অর্জন নিশ্্রভ। কৃষ্ণ সূর্য হলে অর্ঞুন তার আলোয় আলোকিত পাগুৰ. 
পক্ষের শোভাবর্ধনকারী চন্দ্রত্বরূপ-_-তার বেশি কিছু তিনি নন। 

কিন্ত রামচন্দ্র? তিনি ষুগাবতার, একটি নতুন সভ্যতাএ জনক। সমগ্র 
উত্তর হতে দক্ষিণ পর্ধস্ত তার প্রভাব অপ্রতিহত। তার ভালবাসায় বানর 
ও ভন্ুকও বশীভূত। তিনি আদর্শরাজ।, ত্যাগী, শাস্তরবিশারদ, যুদ্ধে অজেয়। 
রাষ্ট্রনীতি ও উদারতায় তিনি তুলনাহীন। রামচন্দ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ তিনি কারো 
দ্বারা পরিচালিত নন। তাঁর বিনয়, দূরদৃষ্টি ও সাম্যনীতির সঙ্গে অভু'নের 
কোন তুলনাই হয় না। সেখানে অর্জনের সাদৃশ্যে তার চরিতরন্থষ্টি কিরূপে 
সম্ভব? স্বনীতিবাবুর উক্ত মত গ্রহণযোগ্য কিন! পাঠকই বিচার করবেন। 

সাবিত্রী ও দময়স্তীর অন্গসরণে সীতা-চরিত্রের উত্তব, একথা স্থনীতিবাবুর 
উপযুক্ত কথাই বটে! কথায় বলে সাতকাগ-রামারণ পড়ে সীতা রামের 
মাসি। কিন্ত কথাটা! বোধ হয় হওয়া উচিত : সীতা! রামের বোন- কারণ 
স্থনীতিবাবুর তাই মত । 

দীপ-শলাকা ঘেমন প্রদীপ শিখাকে প্রজ্লিত করতে সাহায্য করে, সীতাও 
তেমনি সমগ্র রামায়ণ-কাহিনীকে অজ্তরাল হতে ধরে রেখেছে । সীতাকে 
অবলম্বন করেই সমগ্র রামায়ণেএ ঘটনা বিন্যাস । সীতাকে আধার করেই রাম- 
চরিত্রের মধ্যে যত রকমের জটিল ট্রাজেডির আবির্ভাব। সীতার জন্যাই 
রামচরিত্র এত উদ্দার এত মহুৎ, এতখানি নিষ্কাম ও প্রজাবৎল হতে পেরেছে। 
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শিকড় যেমন মাটির অন্তরালে আত্মগোপন করে, প্রতিনিয়ত বস্‌ সংগ্রহ করে 
বৃক্ষের অস্তিত্বকে রক্ষা! কবে, তাকে বড় করে ফুল ফোটায়, ফল ধরায়__সীতাও 
তেমনি অলক্ষে থেকে সমগ্র রামায়ণরূগী বুক্ষকে মহীরহে রূপাস্তরিত-করেছেন। 

রাবণের অশোককাননে সীতা যখন বন্দিনী রাম তখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ,-_-তার 
চরিত্রের বিক্রম প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পায় তখনই । সীতা যখন লবকুশকে 
বুকে নিয়ে লোকালয় হতে বহুদূরে ব্নবাসে নির্বাসিতাঁ, তখনই রামচন্দ্র মহৎ 
প্রজীবৎসল রূপে আত্মপ্রকাশের পথ পান। সীতার বেদনায় পাঠকের দু-চোখ 
আকুল হলেই শ্রীরামচন্দ্র হতে পারেন নিষ্কাম, মোহমুক্ত, ত্যাগী, খধি, অবতার-_ 
তুলনারহীত দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী শাশ্বতকালের বাজা, মানবহদয়ের মণিকোঠার 
আদরণীয় নৃপতি- ব্রাজা রাম ! মৌনতাই সীতাচরিত্রের সবচেয়ে বড় সংলাপ-_- 
সহনশীলতাই তার চরিত্রের সবচেয়ে বড প্রতিবাদ! 

বাল্মীকি তার বেদন! প্রকাশের সঠিক ভাঙা হয়তো খুজে পান নি, তাই 
সীতার অনুচ্চারিত বেদন] যুগ হতে যুগান্তরে মানব মনে অন্ত দেহলিতে ডুকরে 
কাদে--ঢেউয়ের মতো! আছড়ে পড়ে। বাল্সীকির বাণী হারা সেই ছন্দ 
যেন তীর বীণায় নিভৃত মনের আপন বাণীরে খু*জিয়। পায় ।' সীতাকে আলিঙ্গন 
করেই রামচরিত্রের গতিময়তা, ঘেমন করে তটের আধারে নর্দীর গতি সঞ্চার; 
গিবিকীবিটে সঞ্চিত নিরুভ্তাপ তুষার যেমন নিঃশব্দে গলে-গলে বর্ণাধারাকে 
অব্যাহত রাখে, সীতার ভাষাহীন বেদনাধারাও তেমনি রামায়ণের প্রবাহে 
গতিসঞ্চার করেছে__-তাতে বেগ এনেছে; ঢেউ তুলেছে, সে ঢেউয়ের দৌলা 
লেগেছে মানবমনের কূলে কূলে, সভ্যতার ঘাটে-ঘাটে ; যুগ হতে যুগান্তরে সে 
প্রবাহ আজিও অল্লান ! 

দ্ময়ন্তীকে আধার করে রাজা নলের চরিত্রে তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ দেখা যায় 
ন1। সাবিত্রী সত্যবানকে আত্মসাৎ করেছেন। তপস্যান্তে সাবিত্রী যখন 
সত্যবানকে নব্জীবনে ফিরিয়ে আনেন তখন নতুন করে তাদের জীবন শুরু হয় 
বটে, কিন্তু সত্যবান সেখানে নিশ্রভ--সাবিত্রীরই জয়-জয়কার ! সীতা ঠিক 
তার বিপরীত- তার ত্যাগের মহিমায় রামচরিত্র মহিমান্বিত হয়ে ওঠে । তাই 
সীতার সঙ্গে সাবিত্রী ও দময়স্তীর কোন তুলনাই চলে না--আসলে তুলনা হয় 
না। যেমন হয় না রামের সঙ্গে অর্জনের | 

সময়ের দিক থেকেও সীতা ত্রেতাধুগের ্থষ্থি। দময়ন্তী ও সাবিত্রী মহাভারতে 
প্রক্ষিপ্ত-_ছঘাপরের চরিক্র হলেন এ*রা। সীতা মন্থশাসিত সমাজের সম্রমময়ী 
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নারী । সাবিত্রীচরিত্রে মাতৃতান্ত্রিকতার প্রাধান্ত পরিলক্ষিত। যমের সঙ্গে 
সাবিত্রীর বাক্যালাপে বুদ্ধিমতী রমণী হিসাবে তার মূল্য যতটা আদরণীয়, 
সম্রমময়ী নারী রূপে ততটা নয়। সাবিত্রী যদি হন চঞ্চল! কিশোরী, সীতা 
সেখানে ভোগবতী রূমণী হতে দেবী ভগবতীর স্তরে উন্নীত। সাবিত্রীর লক্ষ্য 
স্বামীর জীবন, সাংসারিক ভোগবিলাস--সীতার আত্মত্যাগ প্রজার মঙ্গলার্থে। 

দময়স্তী শনির প্রকোপে দিশাহার। বিপন্ন । বিয়োগাস্ত পরিণতি আবার 
মিলনান্ত হয়ে ওঠে রাজা নলের সঙ্গে পুনস্সিলনে । কিন্তু সীতা? তার ছুঃখ 
প্রকাশের ভষ' স্বয়ং বাল্মীকিরই ছিল না_-আমি তো কোন তুচ্ছাতিতুচ্ছ। 
স্থনীতিবাবুকি বরে যে এমন একটা অভিনব (৫) সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন 
তা তিনিই জানেন । 

প্রকৃতপক্ষে-সীত', সাবিত্রী এবং দময়স্তী প্রত্যেকটি চরিত্রই স্বতশ্্। আপন 
আপন মহিমায় এ*র। সমুজ্জল । কারোর সঙ্গেই কারোর তুলন1 চলে না। 
তথাপিও যদি তুলন1 করে একের দ্বার। অপরের প্রতি প্রভাব নিতান্ত আবিষ্কার 
করতেই হয় তা হলে বলতেই হবে সীতাচরিত্রের প্রভীবেই সাবিজী ও দময়স্তী 
প্রভাবিত। কারণ যুগের হিসাবে সীতা হলেন ত্রেতাধুগের আর সাবিত্রী ও 
দময়স্তী হলেন দ্বাপরের । স্তবাং পূর্ববর্তীর প্রভাব পরবর্তীতে সঞ্চারিত হওয়াটাই 
স্বাভাবিক_ পরবর্তীর প্রভাব কখনই পূর্ববর্তীতে সঞ্চারিত হতে পারে ন!। 

যাই হোক, এবার আপা যাক রামায়ণে গ্রীক-প্রভাব সম্পর্কে । প্রয়াত 
আচার্য রাযায়ণে দেশী-প্রভাব লক্ষ্য করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি এই কাব্যে যথেষ্ট 
গ্রীক-প্রভাবও লক্ষ্য করেছেন। তার মতে ইলিয়াড ও অডিসির অনুসরণে 
রামায়ণ রচিত হয়েছে । ঝাম-রাবণের যুদ্ধ ট্রয়ের যুদ্ধের অন্থকন্নণে লিখিত সেই 
সঙ্গে রাবণ-কর্তৃক সীতা-হরণ ইলিয়াডের পারিমের হেলেনী-হরণের প্রভাবে 
পরবর্তীকালে সংযোজিত । 

স্থনীতিবাবুক্ন গ্রীক-প্রীতি একটু অধিক মাত্রায় ছিল, একথা অনেকেরই 
জান! আছে। ভারতীয় যে কোন সাংস্কৃতিক বিষয়ে তিনি খানিকট৷ গ্রীক 
অন্কপ্রবেশ আবিষ্কার করে ভারি তৃপ্তিবোধ করতেন, তা তিনি করুণ। তাতে 
সত্য-বিকৃতির সম্ভাবনা নেই । মনে হয়, ভ/০০০.-এর মতকেই সমর্থন জানাতে 
স্থনীতিবাবু রামায়ণে গ্রীক-প্রভাব লক্ষ্য করেছেন । ৬/৩০৪-এর মতে, গ্রীস 
দেশের কবি হোমব্র হেলেন ও ট্রয়ের যুদ্ধ-কাহছিনীর অন্থসরণে রামায়ণ রচিত। 

হোমরের আবির্ভাব কালসম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বল্লা' যায় না, তবে বিভিন্ন 
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বিশেজের মতাহুসারে খ্রীষ্টপূর্ব দশম একাদশ-শতাবীতে তশর আবিরাৰ। 
অন্তর্দলের মতে, হোমর খ্রীপুর্ব অষ্টম শতাববীর কবি । তবে সমগ্র পণ্ডিত সমাজই 
এ-বিষয়ে একমত যে, গ্রীকবীর আলেবজান্দাবের বুপূর্বেই তশীর কাব্য পুর্ণ 
এবং পরিণত্রূপ লাভ করেছিল । 

কিহ্বদস্তী-অন্লুসারে হোমর ছিলেন পিতা-মাতার অবৈধ সন্তান । তার মা 
ক্রিথীইস গোপন মিলনে এই পুত্রের জন্ম দিয়ে তাঁর অভিভাবকদের আশ্রয় 
ত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন ।..ভাবীকালের বিশ্ববিখ্যাত পুত্রের জন্ম দিয়ে মাতা 
ক্রিথীইস ফীমেউস নামে এক বিদ্যালয়-শিক্ষককে বিবাহ করেন । এই উদদারচেতা 
মহান শিক্ষক হোমরকে দর্তকপুত্র রূপে মাছষ করেন । প্রস্্গত উলেখ্াযহোমরের 
জীবন বৃত্তান্তের সঙ্গে ব্যাসদেবের জীবন বৃত্তান্তের সাদৃশ্ঠ লক্ষণীয় । স্থনীতিবাবুর 
সমর্থকগণ এক্ষেত্রে কি বলবেন কে:কার দ্বার! প্রভাবিত ? 

হোমর যদি শ্রীষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীর কবিও হুন, তথাপিও তিনি ঠবদিক- 
যুগের বছুপরবর্তী কালের কবি এবং রামায়ণের কালেরও অন্তত তিন হাজার 
বছর পরে তার জন্ম । অন্তদিক থেকেও তা' প্রমাণিত । শ্রষটপূর্ব'ষষ্ঠ শতাব্দীতে 
থেলিস সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন পৃথিবী জলের উপর ভা'পমান, জলই স্থির 
আদি। পাশ্চাত্যদেশে এ আবিষ্কার অভিনব হলেও তার বহু-বহু বছর পূর্বে 
ভারতবর্ষ পণ্ঠতন্নাত্র তত্ব আবিষ্কার করেন। সে অতি স্ুক্ম বিজ্ঞান। যা! 
সম্যকভাবে অবগত হতে হলে কৃুর্যবিজ্ঞান আয়ত্ত কর! দরকার । অগ্যাবধি 
ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর কোন দেশই হৃর্ধবিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত নন। 
মুষ্টিমেয্র কয়েকজন হিমালয়বাসী সন্ন্যাসী ব্যতীত আর কেউই তা জানেন না। 
গ্রীক দার্শনিকগণ যখন ম্াত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে দৌছুল্যমান ভারতবর্ষ তখন 
জন্মাস্তরবাদের পর্ব শেষ করে ফেলেছে: ভৃঃ ভূবঃ স্বঃ, জনঃ, মহঃ, তপঃ 
এবং সত্যলোকে তার অবাধ যাতায়াত। স্ৃতরাং কোনভাবেই প্রাচীন 
ভারতীয় সভ্যতা গ্রীক সভ্যতীর দ্বার প্রভাবিত নয় বরং নিদ্ধিধায় 
বল। যায়, ভারতবধ থেকেই বীজবহুন করে নিয়ে গিয়ে গ্রীক সভ্যতা ও 
দর্শনের বিকাশ ঘটে। 

“প্লেটোর রচনাবলীর মধ্যে এমন অনেক কথাই আছে যাহা ভারতীয় মনকে 
আকৃষ্ট ন। করিয়া পারে না। কথিত আছে কিছু সংখ্যক ভারতীয় ব্রাহ্মণ-খষি 
গ্রীন পরিদর্শনে গিয়াছিলেন । তবে কি প্লেটে! এই সব তত্বকথার জন্য ভারতের 
কাছে খনী? অথব! তিনি কি পিথাগোরাসের কাছে এই সব পাইয়াছিলেন ? 


১৩৮ 


পিথাগোরাস জল্সাত্তরবাদের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিতেন, আর এইট 
তত্যটির মাধ্যমে আমর] পাই গ্রীসের সঙ্গে ভারতের যোগস্থত্রের একটি ইজিত। 
[0 আগ০ তার “মেসেজ অফ প্লেটে" নামক পুত্তকে বেশ প্রশংসনীয় 
আলোচন]| করে দেখিয়েছেন যে, 'রিপাঁবলিকের অনেক শ্রেষ্ট তন্বের জন্য প্লেটো 
ভারতের কাছে খণী।, [প্রাচ্য পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পু- ৭৭ ] 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহান ধীশ্ডও ভারতবর্ষে এসেছিলেন, একথা! এখন আব: 
অবিদিত নয় । ম্থৃতরাং যেকোন দিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন, 
আদিকালের রহম্য ও তন্ব উদ্ঘাটন এবং দর্শনের নবদিগন্ত উন্মোচনের 
দিশারী এই ভারতবর্ষ । দর্শনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা? 
করলেও তাই পাওয়া যায়। 
ধ্বনিতত্বের স্থক্মম বিজ্ঞান সম্পর্কে বৈদিক খাধিদের বহুপূর্বে তন্ত্ধর্মের প্রবক্তা! 
শিব যে ব্যাখ্যা করে গেছেন তা আজও আধুনিক বিজ্ঞানের আয়ব্বের বাইরে । 
যেমন হ্থীৎ বা! ক্রীং যে-কোন একটি বীজকে ভাঙলে পাওয়া যায় (হ+খ7ঈ 
+ং| এই চারটি ধ্বনি থেকে যে শক্তি নির্গত হয় ত। হল হন ইচ্ছাশক্তি, খ- 
কর্মশক্তি বাঁ তেজশক্তি, ই বা ঈ-বিজ্ঞানশক্তি, ং-জ্ঞানশক্তি ধ্বনিকে কেন্দ্র 
করে বিজ্ঞানময় কোষ পর্যন্ত স্যষ্ির বিবর্তন-রহস্তের যে হাতেকলমে ব্যাখ্য। ও. 
তার প্রমাণ পথিবীতে এজিনিস আর কোথাও নেই । স্থুতরাং কেউ যদি জোর 
করে ভারতীয়তার উপর বিদেশীসভ্যতার বোঝ চাপিয়ে দিয়ে পাঙিত্যের 
বড়াই করতে চান তো! করুন তাতে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মান যাবে না। 
এতক্ষণ ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে গ্রীক দর্শনের কিঞ্চিৎমাত্র তুলনামূলক 
আলোচন। করা হল। তাতে অন্তত একটি বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত, 
হওয়া যায় যে, বামায়ণের যুগে ভারতীয় সাহিত্যে গ্রীক প্রভাব অতিকল্পন! 
মাত্র। ইলিয়াডের সঙ্গে রামায়ণের তুলনামূলক আলোচন! হয়ই না। 
রামচন্দ্রের বিশাল ব্যাপকতা পাশে ইলিয়াডের হেক্তোরের স্থান অতি ক্ষুদ্র । 
স্থনীতিবাবু বলেছেন, হেলেনী-হুরণের অন্থুকরণে রাবণ-কর্তৃক সীতা 
হরণ। প্রয়াত আচার হয়তো! লক্ষ্য করেন নি, রাবণ মহাজ্ঞানী তাপস। রামের 
হাতে নিহত হওয়ার জন্যেই তার সীতা-হরণ। অযোধ্যাকাণ্ডে পুত্রেষটি যজ্ঞের, 
সময়েই তার আভাষ মিলেছে । বাব্ণ-কত্ৃক শীতাহরণ একট উপলক্ষ্যমাত্র, 
লক্ষ্য রামের হাতে নিহত হয়ে তার মুক্তিলাত। কিন্তু ইলিয়াডে পারিসের 
হেলেনী-হুরণ শুধু প্রাকৃত সম্ভোগ-চ্রিতার্থের নিমিতেই। হেলেনী ফে 
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পারিসকে ভালবেসে স্ব-ইচ্ছায় ত্রয়ী রাজ্যে গমন করেছিলেন তার ইঙ্গিত 
আছে ইলিয়াডের তৃতীয় স্বর্গে । সীতা রা'বণের মুখ পর্বস্ত দর্শন করেন নি এমন 
কি রাবণের শত সহম্ম প্রলো'ভনেও ! শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যানেই তিনি ছিলেন 
তপমগ্তা । সীতার সহনশীলতার সঙ্গে হেলেনীর কোন তুলনাই চলতে পারে 
না। সীতার পরিপৃর্ণতা তার মাতৃত্বে--তিনি মমতাময়ী ,'ল্েহুময়ী, সাধ্বীরমণী, 
খরিত্রীর মতে সহনশীলা- হেলেনীর চরিত্রে তার আভাস কৈ! 

শ্রীবামচজ্দ্রের সঙ্গে হেক্তোরের আংশিক সাদৃশ্ত থাকলেও বাবধানও 
বিস্তর । শ্রীরামচন্দ্র একদিকে বস্তবাদী অন্যদিকে আধ্যাত্মিক চেতনায় সমুন্নত । 
তার দুরদৃষ্টি প্রজাহুরঞ্জনের সঙ্গে হেক্তোরের তুলনাই চলে না । হেক্তোর শুধুই 
বস্তবাদী। রামাহথজ লক্ষণের সঙ্গে বন্ধু-প্রতিম আখিল্লেউস-সহচর পাত্ররুসের 
সাদৃশ্য আবিষ্কারে কেউ-কেউ বিশেষ আগ্রহী, লক্ষ্ণ-চরিত্রের কঠোর সংযমের 
কনামাত্রও সেখানে অঙ্থপস্থিত | 

তফাৎ আছে হোমর ও বাল্সীকির জীবনদর্শনের মধ্যেও । যদিও একথা 
“অনম্বীকার্য উভয়েই মহাকবি। তথাপি বাল্সীকি শ্বধু কবিই নন, তিনি 
মহধিও বটেন। হোমর শুধু জীবনের কবি-_জীবনের কথা কাব্যে বলেন, 
বাল্মীকির যাত্রাপগ মাটির পৃথিবী ছাড়িয়ে স্বদূর নক্ষত্রলোকে বিস্তৃত 

বাল্সীকির রাম-সীতা ও লক্ষ্মণ হুঃখের বঠিন তপস্তায় উত্তীর্ণ সিদ্ধ তাপস ; 
'জীবন শেষ করে জীবন শুরু করেন। হোমরের হেক্তোর, হেলেনী, আখিল্লেউস 
'নেস্তোর ত্যাগী কিন্ত যোগী নন। কষ্টসহিষুঃ হলেও আত্মপ্রশংসা মুখর। 
এরা ছুংখে পরাজ্খুখ না হলেও ছুঃথকে জয় করতে পায়েন নি। হোমবের 
আদর্শ প্রবৃত্তিমার্গ, বাল্সীকির পথচল' নিবৃত্তি মার্গের দিকে | হোমরের আদর্শ 
পাশ্চাত্য জাতিকে দেশ-প্রেমিকতায় দীক্ষিত ও কর্মচঞ্চল করেছে, বাল্মীকির 
আদর্শ ভারতবাসীকে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন করেছে। ( ইলিয়াড, পৃ. ৯) 
অতএব একথা! কিছুতেই স্বীকারধ হতে পারে না যে, ইলিয়াডের আদর্শে 
রামায়ণ ₹চিত হয়েছে। 

স্বনীতিবাবুর আরও বক্তব্য গ্রীষ্টিয় ৭ম শতকে রাম বিষ্ণুর অবতার রূপে 
'পুজিত হন। আগেই প্রমাণিত খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে রাম নারায়ণরূপে 
পুজিত হচ্ছেন। তিনি বলেন শ্্রীষ্টিয় ২য় শতকে রামায়ণ বর্তমান-রূপ 
পরিগ্রহ করে। এ প্রশ্নেরও উত্তর পুর্বে দিয়েছি। শেষ কথা, বাল্মীকি 
চারণকবি ছিলেন। 


৯১৪৩ 


স্থনীতিবাবু এখানে কোন বান্মীকির কথ! বলেছেন ? বান্মীকি ঘে একজন 
নন, সেকথ। তার অজান। থাকার কথা নয় । রামায়ণ-রচয্মিতা মহধি বান্মীকিকেই 
তিনি চারণ আখ্য! দিতে চেয়েছেন কিনা! তা পরিষ্ষার বলেন নি। তকে 
আমর] যে রামায়ণকার বান্ধীকিকে জানি তিনি ফলাহারী তপোবনবাসী, 
ত্রিকালজ্ঞ খষি ছিলেন। তার চারণ বৃত্তির কোন প্রমাণ আমর! পাই নি ॥ 
রাম সমীপে লবকুশের রামায়ণগান তো উদ্দেশ্ত সাধনে সংঘটিত! 
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